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ছপ-কয়াণ ও তত্বিদা! প্রভৃতির লেখক তীযুক্ত বাবু ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব, 
মদীয়-ছাল্ এবং চির্প্রতিপাঁলক বহরমপুর নিবাসী পুরাতস্ব লেখক ভীযুক্ত বাবু 
রামদাঁনস সেন, ধর্দমতত্বদীপিকা! প্রভৃতির লেখক প্রীযুক্ত বাঁবু রাজনারাঁয়ণ বন্ট, 
প্রীরামপূর নিবাসী এম. এ উপাঁধি ধারী শ্রীযুক্ত বাবু নারায়র্ণচন্ত্র ভট্টাচার্ধা, বি 
এল, উপাধি প্রাপ্ত কপিকাতি জজকোটে র উকীল শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র বন্গ 
প্রভৃতি মহাত্মা গণের ইচ্ছা এই যে? দেস্কু লোকের ছাব! দেশীয় দর্শন-শাস্ত্রের 
অন্তর্মন্্ সকল নিফাশিত হইয়া ক্রমশ: বঙ্গভাষাঁয় আনীত হইতে আবস্ত হইলে, 
বড় আনন্দের বিষয় হয় । বিশেষতঃ রামদাস বাবুর সাহাষ্যে আমি বখন অধ্যয়ন 
রি, তখন হইতেই তাহীর ইচ্ছা যে, আগি কোন দার্শনিক প্রস্তাব লিখি । 
উল্লিখিত মহাক্সাগণ এবং আত্মীয় বর্গের তাদৃশ ইচ্ছার অনুবস্তী হইয়া রাজর্ষি তুলা 
শীল শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকু” তথ! শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিকনীথ 
যব যত্রে ও অনুগ্রহেআমি “সাঙ্খাদ*ন' শীর্ষক এই শুক্র পুস্তকখানি 
বিত কবিলাম। ইতিপূর্বে ইহাব তধিকাংশই ক্রমপ্রকাশা রূপে 
ত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্প্রতি মেই সকল প্রস্তাব 
.পাজিত ও পরিবদ্ধিত করিয়া পুন্তকীকাবে মুদ্রিত করিলাম | 
এক্ষণে অধোতা ও অধ্যাপক গণের নিকট আমাৰ বিনয় প্রার্থনা এই ষে, 
ছুরবগাহ দর্শনশাস্ত্ে হস্তক্ষেপ করা! মাঁদৃশ অল্পজ্ঞ চপলমতি ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত 
অসঙ্গত জার্গিয়াও আমি যে আপনাদের নিকট এই চাপল্য প্রকাশ করিলাম। 
আমার এ অপরাঁধ আপনার নিজগুণে মাজ না করিবেন । অপব নিবেদন এই 
যে, ইহাতে কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদদদৃষ্ট ডুইলে তাহ! আমাকে অনুগ্রহ করিয়া 
জ্ঞাপন করিবেন | তাহা হইলে আ'ম আপনাদের নিকট শিক্ষালাভ করিতে 
পাবিব এবং ভবিষ্যতে যদি ইহার ভাগ্যে পুনমু'্রণ খাকে-.তবে সে সময়ে 
ভাহা আমি অনায়াসে পরিহার করিতে পারিব | ইতালম,। 
হ্রীকানীবর শর্ম্ী | 
পড়া, বশীর হাট |: 
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বঙ্গভাষায় বিচারগ্রন্থের অবতরণ করিবার সময় অন্যাপি আগত 

হয় নাই। হেতু, বর্তমান বস্কভাষার আরতন অতি অল্প । বদিও বর্তমান 

বঙ্গভাষা পৃর্বাপেক্ষা পুষ্টি লাভ করিয়াছে, অপেক্ষাকৃত প্রস্থত হইয়াছে, 

তথাপি তন্ধারা কেবল ছুই চারি-টি, রমণীমূর্তভি বা ছু-পাচ্টি লতা গুল 

'তে পারে, রামারণ মহাভারতের উপাখ্যান ভাগও অনুদিত 

রে) তত্তিন্ন, কোন দার্শনিকভীব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত করি 

করান যাইতে পারে না। কেন না, দীর্শনিকভাৰ হৃদ্গত' 

একমাত্র উপার বিচার । (বাহাকে আমরা যুক্তি, তর্ক, উহ 

প্রভৃতি বহুনামে ব্যবহার করিয়! থাকি)। নেই বিচার নিন্মীণের উপ- 
যুক্ত উপকরণ (শবরাশি) বাঙ্গাল! ভাষার কৈ 1--যদিও থাকে, বা না 

থাঁকিলেও ভাষান্তর হইতে প্রয়োজনানুরূপ সংগ্রহ ঝ! প্রস্তুত করিয়া 

লওয়া যাইতে পারে,__তথাপি সেরূপ করিয়! বিচার নির্মাণ করিবার, 
ব্যক্তি কৈ? যদিও কোন কুশলী পুরুষ বিচার প্িন্মীণ করিতে প্রবৃত্ত 
হন,(হইলেই ব| কি হইবে ?)_-দেখা যার,বিচার নিন্মীণে প্রবৃত্ত হইয়া»? 

অনেক লোকই কিছু দিন না কিছু দিন পরে নিবৃত্ত হন। নিম্মীতাদিগের 

কার্ধ্যোদ্যম স্থায়ী না হইলে কি তদ্বারা ফুদ লাভের আশা কর! 

যায় ?--তাহাদের উদ্যম ভঙ্গের অনেকবিধ হেতু আছে। তন্সব্যে 
প্রধানতম- হেতু এই যে, বর্তমান সময়ে হুাদৃশ গ্রন্থের ব্যবহর্তী ও. 


খাঁ 

ভা গরশ্থের আদরকর্তা লোক অতি অরূ। একথা সত্য মিথ? 

' দেখ,-এ যাবৎ ন্যায় পদাঁথ তত্ব, তত্ব বিদাও ধন্তত্বিপির্বাঁ প্রভৃতি 
কফএকথাঁনি উত্তম বিচাঁর গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে ; ঃ কিন্ত তাহা কটি 
লোকে বাবহার করে? কটি লোকেই বা আদর করে ?-_অনাদরের 
রি কারণ আর কিছুই না, কেবল,তাৃ গ্রন্থে লোকের রুচি না থাকাই কা 
রথ । রুচি না থাকার কারণ বিবিধ। তন্মপ্ধে তজ্জাতীক় গ্রন্থ না বুঝিতে 
পাঁরাও এক-টি কারণ। এইটিই মুখ্য কারণ। ন! বুঝিবার কারণ কি 2 
প্রতিবন্গক | কি গ্রতিবন্গক £-অপাখ্র ব্যবহার শিশুদিগের ব্যাকরণ 
সুত্র বুবিবার থে প্রতিবন্ধক, বর্তমান কালের অধি : 

দার্শনিক পদ পদার্থ বুঝিবার ষেই প্রতিবন্ধক । বালকের 

উপদাথের চঙ্চা করে নাঃ পইজন্য তাহা তাহারা হঠ। 

নাঃ ত্রপ, বর্তমান কালিক লোকেরাও চচ্চা ক. 

দার্শনিক গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না । অচর্চিত পদ-পদা ২৭, ৩পা্তত 
হইলে জ্ঞান তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। জ্ঞানগম্য না হইলেও 
'বস্তর ষথাধথ আদর হয় না| অতএব, একদেশীর ব্যবহার্য্য ভাষাদি, 
চচ্চা রহিত অন্যদেশীয়দিগের নিকট যেমন বিরক্তি ও উপেক্ষার 
সামগী, সেইরূপ, চর্চাবিহীন বর্তমানকাঁলিক অধিকাংশ লোকের 
নিকট দার্শনিকতাৰ বিরক্তি ও উপেক্ষার সামগ্রী হইয়া আছে । যে 
মন্তুষ্যের যে বস্তুতে অরুচি থাকে, সে যদি যতৃপূর্বক প্রতিদিন কিছু 
কিছু করিয়া সেই বস্তর চ্চা বা সেবা করে--তাহা! হইলে তাহার 
সেই চর্চা, তদগাত অরুচির কারণ ধ্বংস করিয়া 1 তদ্বিষয়ে অপূর্ব্ব রুচি 
উৎপাদন করে এইকপ চর্জাঃপ্রবণতা| মানব মনের স্বাভাবিক ও. 
অব্যভিচার;ধন্ম । মহ্র্ঘ ব্যাস এবস্থানে বলিয়াছেন,_- 


্ঃ 
. পব্বান্‌ জখ্মদান শ্রবিনাহি ধিনাদল্িআত 

দিন্পীননমহ্বলত্ ল ৰীন্জিজীন 1. 

হিন্নাহ্ৰাহুনূহিন' ব্রন কী ব, 

ক্বান্থী, ভ্বলমননি' লহ্বাহু ভূক্ব স্ব্লী-॥ 
ন্দীর্থ ট যে, পিত্ত হুষ্ট'হইলে লিহ্বায় সিতা অর্থাৎ চিনিও তাল 
লাগে না । তিক্ত লাঁগে। কিন্ত, যা আদর পুর্বক ওঁধধ সেবনের ন্যায়, 
প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া ভাহার সেবা (ভক্ষণ) কর! যায়, তাহা.হইলে, 
তন্ভারা নেই পিভদোষ নিবারিত হইয়া ক্রমে তাহাতেই' রুচি জন্মে 
এবং তখন তাহার যথাবৎ স্বাছ্ুতা অনুভূত হয়। এইদপ, অপবিদ্যা। 
অর্থাৎ অজ্ঞান বা মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরধ্যান ভাল লাগে 
না, কিন্ত তাদৃশ মন্গুষা যদি (ভাল না লাগিলেও) যত্রপূর্বক কিছু কিছু 
করিগা প্রতিদিন তাহার সেবা করে, তাহা হইলে সেই ভাল না? লাগারা, 
কারণ অজ্ঞান বা মায়ামোহ বিধ্বস্ত হইয়া! গিয়। ক্রমে তাহার মনে দর 
ধ্যানের স্বাহুতা অনুভব হয়। 

অপিচ, শৈশব কালে আমরা কি জীনিতাম,_-আঁর এখনই বা 

আঁমরাকি জানি ;-খিশুকালে আমাদের কি ভাল লাগিত,_-আর' 
এখনই বা কি ভাল লাগে ;--অন্ুুধাবন করিয়। দেখিলে স্পষ্টই গ্রতীত: 
হইবে যে আমর! অনেক বিষয়ে শ্শুকালে বাহাইজানিতাম না_এখন: 
তাহা,জানি 9 শিশুকানে যা! তিক্ত বোধ হইত--এখন তাহাই মিষ্ট 
বোধ হয়) শিশুকালে খাহা ছুঃথকর ও বিরক্তিকর ছিল-_তাঁছাই 
এখন সুখকর? এরূপ রুচি পরিবর্তের কারণ আব কিছুই না, কেবল 
চষ্চা। সংসারচক্রের মহিমা, লোকধাতা নির্বাহের" অবশ্যন্তাব বা 
আবশ্যকতা, সংসর্গ ও কালের পরিবন্ভুন সহকারে তত্তৎ বিষয়ে, 
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'চচ্চা সাংসারিক লৌকের আপনা হইতেই ঘটিয়া উঠে । অতএব 
মন্ষ্য যে যে বিষয়ের সাদর চর্চা করিবে, কিছুকাল পরে চট্টাপ্রবণ 
অন, সেই দেই বিষয়েই আমৌদ পাইবে । মনের যদি এরূপ 
চচ্চা প্রবণতা-গুণ না৷ থাকিত, তাহা হইলে এ সংসার একরূপই 
থাকত, নানা সম্প্রদায়ে কদাচ বিভক্ত হইত না 1 এক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে আজ. কাল, যেমন কাবা, নাটক ও ইতিহাসাদির চর্চা নিবন্ধন 
তজ্জাতীয় ্রস্থপাঠে রুচি ব। চিন্তপ্রাবণযদৃষ্ট হইতেছে? এইরূপ, জ্ঞান- 
শান্ত্রের চষ্চা করিলেও কালে তাহাদের াহাতেই রুচি বা চিন্তপ্রাবণ্য 
জন্মিতে পারে) চচ্চ৭ ও কাব্যরুচিতার প্রভাবে ভীহারা যেমন কাব্য 
পাঠে প্রভৃত আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছেন- চর্চা করিলে তর্ক 
/দপ আমোদ লাভ করিতে পারেন। যদি বল, বিচারশীস্ত্র ত 
'বড় নীরন, সহজে বুঝা যায় না, তন্সিবন্ধন তাহাতে আছে 
যায় না; সুতরাং আমরা জ্ঞানচচ্চর বিরত আছি। এই অ 
এই যে, চচ্চ1 কর। চর্চ? করিলে পুর্কথিত দৃষ্ট/ত ৬৭০ 
তোমাদের বৈচারিক ভাব, ভঙ্গী, শব্পন্রপাটী সমস্তই আয়ত্ত হইবে ॥ 
তখন আর সে কঠিন, সেই না বুঝা, কিছুই থাকিবে না। এখন থে 
তোমরা! কাব্য ইতিহাপাদির ভাঁব ভন্গী ও শব্দপরিপাটা প্রভৃতি সহজাত 
শক্তির ন্যায় অনায়ান্দে হৃদয়ঙ্গম করিতেছ--এরপ হ্ৃদয়ন্থম করিবার 
শক্তি কি তোমাদের সহজাত শক্তি? কদাপি নহে। এ শক্তিও 
তোমাদের চচ্চ? বা. অভ্যাস দ্বারা সম্কলিত হইয়াছে জানিবে। 
আর এক কথা | জ্ঞান শাস্ত্রের চচ্চ1 ব্যতিরেকে মানব-মনের 
মলাংস অপগত হয় না। বাক্‌ সৌোষ্টবও জন্মে না। শিশু দিগের' 
ল্য সমুষ্ধ জীন ও অন্য টুক্ত তব' চিরকালই থাকে । যদি বল,তাহাভে 
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ক্ষতি কি? বিলক্ষণ ক্ষতি আছে । সম্ুগস্রান ও বাক্‌-বিশুদ্ধির 
অভাব শিশুদিগেরই শোভা পায়, পরিণতবযন্কদিগের নহে । পরিণত 
বয়স্কদিগের সম্মগ্ষজ্ঞান ও অপরিস্কত বাক্য থাকা যে, ক্ষতি ও 
বিরক্তির বিষয় তাহ বল! বাহুল্য । 
অপিচ, ভাষার অধিকার বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বিচার গ্রন্থের বহু প্রটলন 
হইতে পারে না। বিচার গ্রন্থের বাবভার-প্রাচূর্ধ্য ব্যতিরেকে জ্ঞান 
চচ্চ্টর আধিকা জন্মিতে পাঁবে না। জ্ঞান চচ্চ্টর আধিক্য না 
হইলেও সন্ুগ্ধজ্ঞান ও বাক্‌ বিশুদ্ধির অভাব মন্ুষ্য-সমাঁজকে পরিত্যাগ 
করে না। এতদ্বষ্টে, বর্তমান বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের অনেকেবই মত এই 
না বন্থভাষাঁর অবরৰ বৃদ্ধি হয-যাবৎ না বিচার গ্রন্থের 
গর হয়--যাবৎ না দেশীর দিগেব্র মন বিচার দর্শনে উন্মুখ 
বৃ বন্গভাষার দ্র! কোন প্রকার আম্মোত্কর্ষ লাজৈতু 
নাই। এক্ষণকাঁর কাবারুচি এবং 'এক্ণকার কাব্য, আর্ষ 
কাপের কাব্যরুচি এবং আর্কালেব কাব্যের ন্যায় নহে। পুর্ধ্ব 
কালের লোকের! ধর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি সংযুক্ত কাব্যই ভাল বাসিত। 
ততকাঁলের কাব্য লেখকেরাও তদন্থৃরূপ কাব্য লিখিতেন 1 এক্ষণকার 
কাবা ও কাব্যরুচি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; সুতরাং বর্তমান পদ্ধতির 
কাব্য শ্রেণী আশাতীত উন্নত হইলেও তদ্দারা। উৎকর্ধ্য লাভের সম্ভাধন! 
নাই 1 কাব্যরুচিতা একে ত তবল মনের কাম? ; তাহাতে আবার 
তাহা গাভ্ভীষে্র বিনাশক এবং অন্তস্তত্ব দর্শনের প্রতিরোধক 1 এই 
সকল দোষ কাব্য সাধরিণের | অপক্কপ্ রসোদ্দীপক কাঁবা এতদপেক্ষাও 
দূষণাঁবহ। অপকৃষ্ট কাব্যরসে আর হইলে মন জড়তা প্রাপ্ত হয় ও 
ক্ষুদ্র হয়। স্বচ্ছতা, প্রকাশ শক্তি, ধারণ] শক্তি, ধর, জান, বৈরাগ্য 
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ও শাস্তিপ্রভৃতি মানক্ুমনের যে কিছু সদগুণ, সকলই বিনষ্ট হয়। 
বিশেষতঃ শুঙ্গার রসাম্মক কাব্য মন্গুষ্যের স্তর্ব বৃর্তিকে (কোম বৃত্তিকে) 
বেণিত করে । স্তর্য বৃ্তি যেমন মন্ুয্যকে বেগে আক্রমণ করে, অন্য 
বৃত্তি সেরূপ নহে? স্তর্য বৃত্তির বেগ যখন মানব হৃদক্ষে পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয়, তখন ভাহার দৃশ্য হয় কাণ্ঠিনী, আর ধ্োর হয় কামিনীর 
মুর্তি। ততৎকালে তাহার মন কেবল সেই রমণী মুত্তিতেই বিলাস 
করিতে খাকে। সে তখন জগতের অন্য কিছুই দেখিতে পাক 
না। কি আক্ষেপের বিষয় ! যে মন এ বিপুল গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাঁ- 
বিরাজিত অনন্ত আকাশ-আর এই সকানন! সরুধরা সাগরাস্তা। 
পৃথিবী,যুগপত্ এতছুভয্কেই আক্রম করিতে সমর্থ” মরা সেউ 
»়নকে কি না একটা ক্ষুত্রারতন নারী দেহে নিনগু করিয়া রাগিব 
শফি আশ্চর্য্য! এ অবস্তাকেও আবার. কেহ কেহ স্থখের পন্ড 
মনে করেন, বর্ণনাগ' করেন; পরন্ত তাহার! একবারও অনুধাবন 
করেন'না বে, তত্ব চিন্ায় নিমগু করিতে পারিলে মন কত উন্নত হয়; 
ও কত সখী হয়। একন কি, একটা সামান্য কীটের বা ধুলিকণার 
তত্ব চিস্তা করিতে করিতে মনুষ্য ঈশ্বরের সন্নিধি লাভ করিতে 
পারে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একজন কাঁবা জিজ্ঞাঙ্গ, আর 
একজন তত্ব জিজ্ঞান্বু, এতছৃভয়ের মধ্যে ঘে কি তরতম ভাব আছে” 
তাহা তিনিই বুঝিতে পারিবেন, ধিনি একবার উভর জিজ্ঞাসার 
স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যবিদা ও তত্ববিদ্যা এতছুভয়ের 
ফল-তারতম্যের প্রতি নিপুণ হইয়া; দৃষ্টিচালনা, করিলে, কাব্যের 
আলোচনা রহিত করাই কর্তব্য বলির! প্রতীতি হইবে। পরস্ত 
আমরা সেরূপ ঝরিতে লিনা । আমাদের মত এই যে. শ্রমপে- 
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নোৌঁদনের অবলম্বনন্বরূপ যকিঞ্চিৎ সতকাবাঁ আলৌচিনা কর, আর 
তত্বচিন্তা। বহুপরিমাণে কর। পূর্ব পূর্ব পণ্তিতেরাও কাবাশান্ম ও 
জ্ঞানশাস্ত্রের পরস্পর বাধ্য-বাঁধক ভাব নির্দেশ করত এই কথাই 
বলিয়াছেন । যথা, 
“ন্ধান্রল স্ন্মন হা জান্য বীতীল দ্ন্মনী। 
নীনন্য ব্ীনিন্বার্য ল ব্লীশিভা্ী তসুন্বযা ৮ 
কাব্য জ্ঞানশাস্বকে বিনাশ করে। আবার কাঁব্যকে বিনাশ করে 
গীত। গীতকে বিনষ্ট করে স্ত্ীবিলাস, স্ত্রীবিলাসকে দূর করে বুভূঙ্ষা । 
'নশ্রেই কবি শিহলণদিএও অপক্ৃষ্টরসোদ্দীপক কাকা রচ- 
চ লক্ষ্য করিয়া এই আক্ষেপোক্তি শ্রকাশ করিয়াছেন, 





হা ঘুন্ুনন অলক হ্বাধিব্য: ব্রন: সহীমী কটি অন্মঘালল:1 
হান হূত্রন্দিমলঘদব্তিন: জব্জানন দন্যান্ুনস্রী লিশজিনা; 1” 


শিহলণ কবি শৃঙ্গার রসের কবৰিতাঁলেখকদিগকে অনর্থ পণ্ডিত বলিয়া" 
ছেন। উক্ত শ্নোকের মন্মার্থ এই যে, কামাগি, মনুষ্য দয় স্বভাঁ 
বতঃই প্রজ্জলিত, তাহাতে আবার অনর্থ-পণ্ডিতের নিরন্তর কু-কাব্যি 
রূপ স্বৃতাহুতি নিক্ষেপ করিতেছে, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় 1! 

এইরূপ, দাশনিক পর্ডিতেরাও' কামিনীজিজ্ঞাসাকে জ্ঞানের বিশেষ 
প্রতিবন্ধক বলিয়া জানেন। তাহারা সব্বর্দাই বলেন “ন্দানিলী 
জিশ্সা্া ব্রন: সনিনন্বিজ্জা+-_অতএব, কেবল কামিনী.ধ্যানের উদ্দীপক 
কাবোর উন্নতি দেখিয়া আমাদের সন্তষ্ট থাক! উচিত নহে, অস্তস্তত্ব 
প্রভৃতি তাত্বিক ভাব ও তগ্প্রকাশোপযোগী ভাষা, এতছ্ভয়েরই 
বহু আন্দোলন করা উচিত । 
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যদি বল্প, “কাবা+কাবেরা! যে কেবল রমণী মূর্তিই চিত্রিত করেন, 
আর আমরা যে কেবল তাহাতেই ডুবু ডুবু হইয়। থাকি এমত নহে। 
তাহারা কত শত নদ, নদী, সাগর, শৈল, বন, উপবন, তড়াগ, 
মরুভূমি, শ্মশানিভূমি, যুদ্ধভূমি, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া 
আমাদিগের চিন্তকে হর্ষ, শোক&$ আবেগ শ্রভৃতি বহুবিধ ভাবে 
পরিপূবিত করেন,-তদ্বলে আমরাও ইহলোকের জালা যন্ত্রণা 
অনেকাংসে ভুলিয়া থাকি,--স্ৃতরাং কাব্যালোচনা আমাদিগের 
অকুশলের নিমিত্ত নহে। যাহা অকুশলের নিমিত্ত নহে, তাহা! 
পরিত্যাগ করিব কেন ? ৮ 

উত্তর এই যে, আমরা কাব্যকে একবারে পরিত্যাগ 
বলিতেছি না) বলিতেছি কুৎসিত কাব্যের পরিত্যাগ ও সং 
অল্প সেবা কব। সৎকাব্য বলিয়! তাহাতে ব্যপনী হওয়া উচি- 
যেহেতু-ব্যসনী হইলে কাব্যের শুভফল গ্রহ হয় নাঁ। ধাঁনতা ও 
সদ্বদ্ধি পরিচালন পুর্ব ক অল্প অল্প সেবা করিলে তৎপরিপাক দশায় 
কাব্যান্তগ্গত শুভফল অনুভূত হইলেও হইতে পাবে । কাব্য নিম্মাতার 
যদি নির্্দীণ নৈপুণ্য থাকে, আর পাঠকের মন যদি পাঁঠ মাত্রেই সেই 
বণ'নীয় বিষয়ে উপনীত হয়, তাহা হইলেই, সেই সৎকাব্য দ্বার নিন 
লিখিত ফল লীভের আঁশ! কর! যাইতে পারে বটে । যথা১_- 

বে মন্তুয্যে দয়া, দাঁক্ষিণ্য, করুণা, মৈত্রী, পুণ্য লিক্সা ও পাঁপ- 
দরিহাস! প্রভৃতি সদগ,পের অভাব বা অন্দ্রেক আছে,-সৎকাব্য 







মেব। করিলে হয় তু তণ্ডাবৎ গুণের উদ্রেক হইতে পারে । স্বর্মবাসী- 
'দিগের সুখসমু্ধি (দখিয়। হয় ত পুণ্যলিগ্পার উদয় হইতে পারে_- 
নারকীদিগের ন্ত্ুরণা' দেখিয়া হয় ত পাপপ্রিহাসা ,জন্থিতে 
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পাঁরে--ধনি-দিগের ভ্রকুটিভঙ্গী দেখিয়া হয় ত ধনবিরুগ উপস্থিত হইতে 
পারে--হিংসার অনিষ্ট পরিণাম দেখিরা হয় ত ৈত্রীভাবের উদয় 
হইতে পারে-_অন্ধ-পর্গ,প্রভৃতি দরি্ ও দরিদ্রনিবাস সদর্শন করিয়! 
হয় ত করুণ! বৃত্তির উদর হইতে পারে এবং যুদ্ধবীরদিগের অলৌকিক 
প্রভাব দেখিয়! হয় ত উৎসাহিতা ও ওজস্বিতা জন্মিতে পারে। দাঁন- 
জীরদিগের সদাশয়ত ও বদানাত। নখের! হয় ত সেই সেই গুণের 
উদ্রেক হইতে পারে। অতএব, ষে সকল কীব্য দ্বারা তোমার বা 
জগতের উক্তবিধ উপকার হইবার সঞ্জাণন! আছে, সে সকল কাব্যের 
তে আমাদের নিষেধ নাই। ব্যসনী না হইয়া সৎ" 
71 আর ব্যসনা হইয়া জানশান্তের আন্দোলন করা 
আমাদের মত। এই মহ কেবল আমাদের নহে, 
ঃ বটে । যথা, 
“বৰ তননা ধর: ক্গিঘন বক্ডাক্নব্য লিন অল. 
ব্বন্ব্ান্য ঘ অব্নন্ন নলা লংমলা ললা:0? 
অর্থ এই যে, ধাহারা জ্ঞানশাঙ্বের চচ্চ1 করেন, পুবরপপ্ডিত 
দিগের মতে তীহারাই উত্তম । হাহারা সংকাব্যের সেবা করেন, 
পূর্বপগ্ডিতগণের মতে তাহার! মধ্যম । অসংশাস্ত্বের ও অসৎ্কাব্যের 
সেবকেরাই ভাহাদের মতে অধম। 
যদি বল “তত্বচিত্তা করিতে হইলে ভাষান্তর শিক্ষার অপেক্ষা 
করে, কেবল' বঙ্গভাষায় হয় না, যেহেতু বঙ্গভাষার অবস্থা এখনও 
বিচার শিক্ষা উপযোগী হয় নাই ।” 
এ কথারও অনেক উত্তর আছে। তন্মধ্যে প্রধানতম উত্তর এই 
যে, হতাঁশ 'ন| হইয়া, উপেক্ষা! না করিয়া, চেষ্টা, কর, চেষ্টা, করিলে 
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ঈগ্সিত ফল অবশাই লব্ধ হইবে । যে সংস্কৃত ভাষা এক্ষণে বর্ষীয়সী 
হইয়াছেন, জীণ তমা হইয়াছেন, একবাঁর সেই সংস্কতভাষার শৈশব 
কাল চিন্তা কব-বুঝিতে পারিবে যে, বঙ্গভাষাও ইচ্ছান্থরূপ ফল- 
প্রসব করিতে পারিবে কি না। 

প্রথমকালে সংস্বতভাধার কি ছিল ?--কেবল বস্তবৌধক গুটি- 
ফতক নাম, আব ক্রিবাবোধর্ক গুটিকতক শব্ধ ধোঁতু) ছিল। দে 
শশধবকে আজ. আমবা শত শত নামে উল্লেখ করিতেছি, তাহার 
ছই-টি মাত্র নাম ছিল। ক্রমে দশ, পঞ্চদশ, বিংশতি টি (উহা নিথর 
পুর্বে) নাম প্রকাশ পাইল । এইবপে ক্রমে শব্দ ও শব্ধ বিন্যাস ভঙ্গ 
অর্থ ও অর্থ চাতর্ধা বুদ্ধি পাইভে'নাগিল। এখন 
ক্রমে নান, ধা, আখ্যাত ও নিপাভ৮শন্বেক 
স্থির হইল । এই সম এক এক-টি কবিব। শন্ষ ত 
শব্দ, পাবাষণেব শেষ হয না-অধ্যেতাদিগের 
সময়ে যে সংস্কতভাষাব এবংবিধ অবস্থ! ছিল, তাহা বেদ দোখলেহ 
প্রতীতি হয় । যথা, 

প্তস্তত্ঘনিব্ন্া় হিন্ৰ সন্বনব্র' দলিদহুনাহনিক্সিবালাল 

স্ন্হালা স্জ্ছদান্যাম্বব্য সীনান্ন, লান্ন জাল ॥৮ 

অর্থ এই যে বৃহস্পতি বক্তা” ইন্ত্র অধোতা, অধ্যয়নকাল, দৈব- 
পরিমীণের সহজ বব । ভথাপি এক একটি কবিরা অধ্যয়ন করিতে 
হয় বলিয়া শব্দ পাঁবাধণ শেষ হয নাই। বোধ হয়/এই উন্নতির 
ময়েই ব্যাকরণের [স্থষ্টি হইয়াছিল। এবধবধ সময়েই ব্যাকরণের 
আবশ্যক । 

ব্যাকরণ ব্রা এক্ষণে পাণিনি-ব্যাকরণ, বুঝায় । প্রথমপ্রস্থত 
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ব্যাকরণ তাহা নহে। প্রথমে যে কিরূপ ব্যাকবণ জন্মিয়াঁছিল, 
এখন আর তাহা অনুভূত হয় না। কেহ বেছি বলেন, পাঁণিনির 
পূর্ধ্বে মাহেশ* নামক ব্যাকবণ ছিল, তাহাই প্রথম গ্রস্ত । এ কথ! 
কতদূর সত্য, বলিতে পাবি না । অনেকানেক প্রাচীন পণ্ডিতেরাও 
এ বিষষের তথ্য নির্ঘ় কবিতে পাবেন নাই । আবাঁব অনেক পণ্ডি- 
তের সিদ্ধান্ত এই যে, 'মাহেশ+ নখসক কোন স্বতন্ব ব্যাকবণ নাই, 
ছিল9 না । পাঁণিনি, কাত্যাষন, ও পতগ্রলি,এই খুনিত্রযবিনিস্মিত 
সুত্র, বৃত্তি ও ভাষ্য,_-এই গ্রন্থ ভ্রযেণই শাম মাহেশ | উভাব “মাহেশ”” 
নাম হইবার কাবণ এই বে, পাশিনি ও কাভযাবন মভেশ্ববে উপা- 
সনান সিদ্ধ হইক্ম তদীষ উপদিষ্ট পদ্ধতিতে উত্ত ব্যাকবণ বচন] কবেন 
7, পাণিনির পুরে মাহেশ? নামক বাকবণ না থাঁকিলেও অন্যবিধ 
বাাব+৭ ছিল সন্দেহ নাই। যেচে+ পাণিনিকে পুর্ব পূর্ব ব্যাকবণের 
মন "গন করিতে দৃষ্ট হয। কথাসবিৎসাগব নামক ইতিভাস গ্রচ্ছে। 
দিখিত আছে, পাণিনিব পুর্বে এন্ছ ও চাক্ত্র পরক্ততি কতকগুলি স্ন্ 
ব্যাকবণের প্রচলন ছিল। পাশিনিৰ আদু এক্সণে অন্যুন ২৫০০, 
বসব । এই মহামুনিক্কভ বিস্তীর্ণ ব্াঁকবণের প্রীচাবেব পবও অনেক্ষ 
অভাব হইয়াছিল । কাত্যাঘন বুগ্ডিশিম্মাণ দ্বাবা সেই অভাবের 
পুবণ কবেন। বুণ্তি প্রচাবের পনেও শ্যন। দুষ্ট হইহ॥ পতঞ্জলি, 
ভাষা শিাণ দ্বাবা তাহ! পবিগার কোলন । ভাম্য প্রচাদেল পন্েও 
বৈকল্য 'িক্ষ্য হইল। তাহাৰ পৰ্পিবণ নিষিনত কৈবটা চার্য্য টীকা 
কবিনেন । ইহাতেও অসম্পুর্ভাঁ। সেই অসম্পূর্ণ ত। নিরাকরণেন নিমিন্ত 
বিবরণকার প্রভৃতি আচাধ্যেব। প্রবৃত্ত হলেন । ব্যাকবণ উট এত- 
দিনের পর সর্বান্ব-সম্পন্ন হইণ। এখন আর এমন কোন তাৰ বা, 
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পদার্থ দৃষ্ট হয় না, যাহা সংক্ষত দ্বারা প্রকাশ করা নাঁযায়। ঘরেই 
যেমন সংস্কৃত ভার্ধার অদ্ভূত পরিণাম দৃষ্ট হয়, এইরূপ বঙ্গভাষারও 
হইতে পারে-_হতাশ্বাস হউবার বিষয় কি ?__ 

অপিঢ, “বু নিন্ব ঈহিনত্ঠ অহা নামা ক্বপ 
বিদ্যা দ্বিবিধ। এক কাধ্যাবসানা অপর অন্ুভবাধসানী। যে 
বিদ্যাকে বহিঃকার্ধ্যে উপনীত করব! বার--কার্যে উপনীত করিতে” 
পাঁরিলে যে বিদা। দ্বার! বাহিরের (পংসারের) উন্নতি হয়_(এই উন্নতির 
নাম খ।হ্যোন্রতি) সেই সকল বিদশর নাম কার্ধ্যাবসনি!। ইহার নাগা- 
স্তর অপরা ও বিজ্ঞান । শিক্প যুদ্ধ জ্যোতির্বিদা। প্রহৃতি এ কার্যযাবসানা 
বা! অপরা বিদ্যাব জাতি আঁর"যে বিদ্যাকে কোন সা৮িশ শি 
নিয়োগ করা যায় না-সাংসারিক উন্নতি বা বাহে 
যে বিদ্যা দ্বারা সম্তবে না--কেবল অনুভব করাই যাহা 
প্রকৃত প্রন্তাবে অনুভূত হইলে যে বিদ্যা অন্ুভবকর্তার 
আত্মোতকর্ষ জন্মায়_-সেই বিদ্যার নাম অনুভবাবসাঁনা, ২ ০ 
ভবাবপান বিদ্যাৰ নামান্তর পৰা বিদ্যা ও বহ্সাবিদ্যা । উপনিষদ. ও 
দর্শন প্রভৃতি এই পরা বিদ্যার জাতি। উক্ত দ্বিবিধ বিদ্যার ফলও 
প্রধানতঃ দ্বিবিধ। প্রথম্বিধের প্রধান ফল সাংসারিক উন্নতি ব1 
বাক্যোন্নতি, আর দ্বিতীয়বিধেব মৃখ্য ফল আত্মোন্নতি বা আত্মোবকর্ষ ॥ 
এতত্তিন্ন উভয় বিদ্যারই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবান্তর ফলঞ্জ আছে । 
সে ফল উক্ত প্রধানফলের সহিত সংস্্ট ; অর্থাৎ, কার্যাবসান! বিদ্যা 
কদাচিৎ আত্মোতৎকর্ষকল স্পর্শ কবিবার চেষ্টা পার-_-এবং অন্নুভবাব- 
সান। বিদ্যাও কখন কখন কার্যোন্নতি ফলের স্পর্শ চেষ্টা পায়। 
অতএব, উক্ত উভয়বিধ বিদ্যাই শ্রে়স্কামী মানাবব (সেরা । যদ্রিও 
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'আমরা কদাচিৎ প্রতিবন্ধক বশতঃ কার্্যাবসান! বিদ্যাকে কার্ষ্য 
উপনীত করিতে না পারি-_তথাপি তাহার আন্দোলন করা উচিত। 
হেতু, তন্ধার কোন সময়ে না কোন সমরে চিত্তোৎকর্ষফলের লাভ 
সম্ভাবনা আছে) এইরূপ, অন্ুভবাবসান1 বিদযাকে অনুভবে উপনীত 
করিতে না পারিলেও তাহার মেবা কর! কর্তব্য; কেন না, তাহার 
দ্বারা তদীয় অবাস্তরফল লাভের প্রশ্তাশা আঁছে। অন্য কিছু না হউক, 
অন্ততঃ তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনাও আছে। মনে কর, বেদবিদ্যা 
(পূর্বকাঁও ) এক-টি কার্ধ্যাবসানা বিদ্যা) কেন না যাগ-বজ্ঞাদি 
ক্রিয়াকাও নিষ্পাদনের নিমিন্উ উহার আবির্ভাব । যদিও আমরা 
রিনা, তথাপি উহ জ্ঞানে রাখিতে দোষ কি? বেদ পড়িলে 
বা হউক,-_পুরাকালের রীতি, নতি, মানব ও মানবীর 
বহার প্রভৃতি তজানা বাইতে পারিবে !_ অন্ততঃ দশ- 
পীবার ত অবলম্বন হইতে পাদরীকে - 
“ঘৃন্য ভি বহুনতীল্ম লহ্ন নানী লনল্লি 1,» 
আদিম কালের ব্রাহ্মণের অনেকে কেবল বক্তা হইবার জন্যই বেদ 
পড়িতেন। না পড়িবেন কেন ?বন্ত দ্বশক্তি কি স্থুথ-সাধন সামগ্জী 
নহে ?-অতএব, কোন না কোন দা্শনিকপদার্থ বাঙ্গালাতাধায় 
আনীত হইলে এবং তাহার আলোচ্না করিলে, কিছুদাত্র অপকার 
নাই--প্রত্যুত কোন না কোন উপকার আছে। 
কেস্ু কেহ বলেন, “না, দর্শনশান্সের আলোচনায় কিছুমাত্ত 
উপকার নাই। দর্শনশান্জ অধ্যয়ন করিলে মনুষ্য রেবল বাচাল হয়, 
আর বিচারমন্প হয়। আর কিছুই হয় না। দর্শনশীস্ত্বের সমন্তই 
, পৰীক্ষা বাহির, স্তরাং তছৃল্লিখিত ফলও খ-পুষ্পতুল্য । 
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অতএব বৃথা কাঁলবাষ না কবিরা, যাহাতে আপনার হিত হয়--জগতের 
উন্নতি হয়--অন্যেব উপকার হ্য়-_এরপ শান্তের চচ্চা কর। যথ৷ 
জ্যোতিঃ-শিল্প ভৈষজ্য প্রভৃতি )* 

কেহ কেহ ইহাঁব উত্তর কবেন, “হ1এই উপদেশ বাক্য টি 
শুনিতে দিষ্ট বটে, হিতকাবীও বটে) কিন্তু, যদি উহার একদেশে 
“দশনশান্ত্রের ফল খ-পুষ্পতুল্য” এ্ঁই ভ্রম কলুধিত অংশটুক্‌ সংলগু না 
থাকিত--এবং উচ্গাৰ বক্তগণ যদি এ স্তানটিতে গিবা ভ্রমান্ধ না 
হইতেন-_-তাহা হইলেই এ উপদেশ যথার্থ উপকাবে আসিত । আক্ষে- 
পের বি এই মে, শাহাব ইহ! বোধগম্য কবিতে পাবেন না যে, 
জ্যোতি£শিল্প-ভৈষজ্যাদি ফাঁবদীষ বিজ্ঞান, সমস্ত জ্ঞানশান্সেব গাত্রে- 
কদেশে সংলগু আছে । আপোগণ্ড শিশুবা নিরন্তব আহার লাভ কিবা! 
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সংস্কত লেখকদিণেস মধোও এইবপ মতভেদ দুষ্ট হয় । যথা জে)াতিও পপি 
রি বলেন, “কনর জ্মীনিন মাক” গ্োতি,শীপ্তই সফল, আর সমন্তই 
লিক্ষল। শিলীবা বলেন দন্দান্বীদীলান্ক: হিন্ম লল্নি-িস্বনধক্জীক্য 
দানব” শিল্পেবই অনুষ্ঠান কব-বিশ্বক্ম্মাণভ উপাসন। কব। বৈদোবা বলেন, 
“সিনা বানা ঘানা ক্দাধু্্য্ব লিষাল্ |» জশতেব হিতেব নিমিত্ত বিধাত। 
স্বয়ং আঘর্ধেদ প্রকাশ কবিধাছেন ; আভএণ, জাতক মধ্যে ঘেকিছু ভিতকৰ 
বস্ত্র আছে, তন্মাধ। আধুর্বেদই প্রধান । ধশ্মশান্ধবাবেবা বলেন “হন্ধ হর 
বৃকবন্মী লিঘন ঘন্বম্বানি ঘ:--৮জীন্বর ধশ্মই এবমার গর, ধর্ম ভিন্ন অনুষ্টেষ 
বন্ত আর কিছুই নাই । পৌবাণিক মতাশযেবা বণোন “আ্ানান্থী ভীনিলাদ্,ঘান” 
তর্কশান্ত্র পডিলে মন্ুষা শৃণালযোনি প্রাপ্ত হশ ॥ তত এব তর্ক কেহ যেন না 
পড়ে । পবিশেষে তষ্চিন্কেণ। বলেন পমানলন অহস্স ঘ:-- একার জ্ঞানই 
পরম কল্যাণেব কারণ । এইবপ, স্ব খ শাস্বে শিষোৰ আস্থা রহ র নিমিত্ত, 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদাষেখ লোকের! ভিন্ন তিন্ন ফলেব উল্লেখ কবিষা থাঝেেন। পরস্ত 
চরমে; সকলেরই জ্ঞানশান্ত্রেব উৎকধতা শ্বীকাব কবিতে ত,হহয়াছে। 
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পবিবন্ধিত হইতেছে, কিন্তু তাহাবা জানে না যেঞ্দেই আহার তাহার! 
কাহাৰ প্রদাদাঁৎ প্রাপ্ত হইতেছে । অপ্রবিষ্ট জ্ঞানালোক অসভ্য জাতিব! 
স্বচ্ছন্দজাত বৃক্ষ শিলাদি ভৌতিকবস্ত ও ক্ষিতি, জল, পবনাদি ভূত- 
পিও লইয়। ভোগোপকবণ নিম্মাণ কবিতেছে, কিন্ত তাহাবাও জানে 
না যে, সেই সমস্ত পার্থিব বস্ত তাতাবা কি ভাবে, কি গতিকে, 
কাহার প্রসাদে লাভ কবিতেছে। আমবাও যে» আহাৰ ব্যবহাব, 
গত্যাগতিপ্রভৃতি চেতনকার্স্য নির্ব।ভ বদিতেছি,-ইহ! যে কি, 
কাহার বলে কবিতেছি, আমবাঁও তাঁগ সঠজ জ্ঞানে অবগত নহি। 
এইনূপ, উক্ত জম্প্রদায়েব লোকেবাও অবগত নহেন যে, তীহাব! 
দাৎ সেই সকল শিল্প তৈবজায। পি বীজোদ্ধাৰ ও তাহাকে 
বতৈ সমর্থ হইতেছেন । বিবেএনা হয যে, অন্তদর্্টি ন। 
তাহবি। তাঁতাদেব স্বন্ব শাল্ে মুন ও জীবন বোধগণন্য 
বতেছেন না । সেযাহা হউক, জ্ঞানশাস্্র চর্চাৰ যেকি 
ফল-_ও তজ্জন্মা সুখ যেকি স্থুথ-ভাঙা আমবা কথা দ্বাব। বুঝাইত্তে 
পারি না। 
“্নহাসিন্' ল মক বিব্া বন্‌ র্থ নহন্লংজব্হাল ভক্ত ।” 
যদি কাহাবও তঙ্জীতীবৰ চিত্ত থাকে, ভবে নি আপনা আপনি 
বুঝিতে কঃ । সহসা অনো পারিবে না 
, জ্ঞানশীশ্বেব একটা সামান্য অঙ্গ-ফলেব প্রতি দৃষ্টি 
চাঁলন! ক বুঝিতে পাবিবে যে, অন্যান্য শাস্ত্রে সহিত ইহাব কি 
তারতম্য, আছে । 
“ভ্যাঘৰ্দিভ বব্মহান্‌ ক্মনাহিভনিনজলাল্‌। 
হুঝ্ধ বত্বমি; মাহী জাত্তী; অ্বন্সবন্লনী 1১ 
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ব্যাধি, আগন্তক-অনিই্ অর্থাৎ কন্টকবেধাঁদি, শ্রম, আর অনাদি ইস্ট 
বস্তর অভাব বা অপ্রাপ্তি,এই চারি প্রকার কারণ হইতে শারীর- 
ছঃখ উৎপন্ন হয়। 
“নহানন্সনিক্পানান্ব লনত্বাবিন্ভিজ্ঘলান্‌। 
'্সাঘিল্মাশি সজ্গলন' লিযাসীমন্বঘল তত 11" 

ভৈষজ্য দ্বারা ব্যাধি, উপানৎ প্রভৃতি দ্বাবা কণ্টক বেধাদি, অনায়াস ্‌ 
কর্ম থারা আম, ও অনাদি আহরণ দ্বারা ইষ্ট বস্তুর অভাব জনিত দুঃখের 
শাস্তি হয়। চতুর্বিধ উপায় দ্বারা যেমন কথিত চতুরবিধ দুঃখের শাস্তি 
করা যার-তেমনি আবার একমাত্র উপায় দ্বারাও উক্ত র্বিধ 
দুঃখের নিবৃত্তি করা বায়। পে উপায় কি? না অবিচিন্তন ; 
তত্তৎকালে তত্তৎ বিবন্ব হইতে মনকে আচ্ছির করিয়। অন্যত্র 
€যাহাকে আমরা ভুলিয়া থাক! বা অন্যমনক্ক বলি বাবহাব 
অত্যন্ত অন্যমনস্ক অবস্থায় যে, ৰাহা সুখ ছুঃখাদির অনুভব 
তাহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব মনকে ইচ্ছান্নৰপ আয়ত্ত ও আ 
অধীন করিবার শক্তি কাহার আছে? তাদুশ শক্তি না তৈযজ্য, 
বিদ্যার, না শিল্পবিদ্যার, না জ্যোতির্বিদাব,--কাহারও নাই। উহ! 
কেবল জ্ঞানাঙ্গশান্ত্রেরই আছে । (জ্ঞানাস্বশান্ত্র-যোগ )। 

অপিচ, তৈষজ্য বিদ্যা ঘে অন্যেব ছুঃখ হরণ করেন বলিয়া শ্লাঘ। 
করেন--ভালই-_কিন্তু, তাহাকে আর এক কথা জিজ্ঞাস! করা যাউক 
_ছুঃখ উপস্থিত হইলে পর তাহার নিবারণ করা ভাল £ কি এক 
বারে ছুঃখোৎপন্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া! দেওয়। ভাল ?--এস্কলে ইচ্ছা 
না থাকিলেও ভৈষজ্য-বিদ্যাকে বলিতে হইবে বে, তাহার মূলোচ্ছেদ 
করাই ভাল। হৃদি তাহাই স্থির হয়, তবে, তাহাদের এমন কি ওষধ 
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আছে যে তদ্বারা ছুঃখোত্পততিব মূলোচ্ছেদ হইক্ধে ?-তাহা তাহাদের 
নাই। চতুর্বিধ শারীর-ছুঃখের মধো, মাত্র ব্যাধিজ ছুঃখই তাহার 
নিবারণ" করিতে পাবেন । তাহাও আবাব কার্ধ্যপূপ অর্থাৎ প্রকাশ 
হইলে পর। তাহার পূর্ববূপ অর্থাৎ কাবণ-অবস্থার বিনাশ করিতে 
পাঁরেন না? পরন্থ আহার-বিহাবাঁদিত্র ব্যতিক্রম, শীত-বাঁত-আতিপ-বর্ষা 
পদনিৰ ব্যতিসেবা, ইন্রিয ক্রিয্জাব আতিশধ্য,_ইত্যাদি বাহ্য- 

/ত যেমন মন্গুষযর ছুঃখোত্পগ্ি হয । তেমনি শোক, হর্ষ, 

গাঁম, ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক বিকান হইতেও দুঃখোৎপত্তি 

দি যেমন শবীবের বোগ-_কাঁনাদি তেমনি মনেব রোগ । 

গ যেমন শরীবকে জীর্ণ কবে, মানন-রোগও তেমনি মনকে 

৷ অতএব, তাহাদের এমন উপধ কি আছে যে তাহারা 

গর নিবাবণ কবিবেন 1-মথবা। কাম-ক্রোধাদিব বিলয় 

উহা তাহাবা পারিবেন না। মানস বোগ নিবারণের 

ইবধ কেবল জ্ঞানশাস্ত্রেই আছে, অন্যত্র নাই। 

“্ললীহুক্্বন্বতঘালঘা উ:ভামঘা লহি ন সমন ।” 

দহ, এই উভরনকেই অধিকার কলি! মন্ষ্যের ছুঃখোৎ- 
পত্তি হইতেছে । তন্মধ্যে মানস দুঃখই প্রবল; যেহেতু মন উত্তপ্ত 
হইলে শরীর আপনা! হইতে তাপদুক্ত হম । 

৫ ন্নালজীলভ্ি হুল সৃব্ীৰ্ঘ্ুদনঘ্যন | 

ক্মঅ:দিব্উল নমল জ্ন্মঘহস নিনীহজল্‌ ॥৯ 
কুম্ধাবয়ব লৌহ প্রতপ্ত হইলে তন্মধ্যস্থ সলিলও প্রতপ্ত হয়, 

তেমনি ম-) উত্তপ্ত হইলে শরীরও উত্তপ্ত হনব । মন যদি তাপস্পৃষ্ট না 
হয়, তাহ হইলে সহত্ত ব্যতিক্রম ঘটন! হইলেও শরীর সুস্থ থাকে । 


১% 
শ্লাদধ হশাঈআাজুক্ষালামি-লিহাব্ৰ লা । 
_. ছঙ্গান্ন নানবীষ্ঘন্য আাবীব-নৃম্াব্সনি ॥৮ 
এই জন্য,__বুদ্ধিমান, মনুষ্য অগ্রে জ্ঞানোৎপাদন দ্বা্। মানসব্যাধির 
নিবারণ করিবেন, মানস তাপ বিশিবৃন্ত হইলে শারীর-তাপ স্বতই 
নিবৃত্ত হইবে। “মন ভাল থাকিলে শরীর ভাপ থাকে-_-কি শরীর ভাল 
থাকিলে মন ভাল থাকে ?”--ইহর নির্ণর গ্রন্থ মধ্যে প্রাদর্শি 
সবল কথা এই যে প্রবলপরাক্রম মানপ-তাপ নিবারণ করি 
কার ন! ভৈষজ্য বিদ্যার, ন! শিক্পবিদ্যার, কাহারও নই, ২ 
জ্ঞানশান্ত্রের আছে। ইহা সপ্রমাঁণ করিবার নিমিত্ত স্ব 
পাইতে হইবে না। যেহেতু দর্শন শাস্ত্রের অধিকাংশ স্থলই 
গ্রতিপাদক । যাহার! দর্শনচর্চা করিবেন, তাহারা তত্তৎস 
বহুপ্রমাঁণ পাইবেন এবং সেই সকল প্রমাণ পরীক্ষিত কি ৎ 
তাহাঁও বুঝিতে পারিবেন) স্থতরাং জ্ঞানের সর্বছঃখ 
শক্তির পরিচয় ও পরীক্ষা প্রকার স্বতন্ব স্তানে বিন্যাস কর! 
স্থলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞানশাস্ত্র পড়িলেই 
ফলভাগী হওয়া যায়, তাহ! নহে। কেবল জ্ঞানশান্ত্র কেশ, ৬, 
শান্ত্রেরই সেরূপ শক্তি নাই। তাহাতে বিলক্ষণ অভ্যাস যোগ, অঙ্গু- 
ঠান, সমাহিত হইয়া নিয়মিতরূপে আচিরণ এবং তাহার দার্-সংস্থাপন 
অপেক্ষা করে । শাস্্রকারেরা বলেন» 
প্ৰন্যনন্ঘত্ম লঘাবধী ক্সালনিম্মাল বন্দ: | 
ঘানি ঘান্যাঘী অজভ্যন্ম-ন্ঘল; ॥% 
জ্ঞান ঝ| বিজ্ঞান উপার্জনের নিমিত্ত গ্রন্থাত্যাসের আবশ্যকতা) 
ধান্যাথা ব্যক্তি যেমন সর্বসমেত আহরণ পূর্বক ধান্য ভীগ গ্রহণ, 
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করিয়! অবশিষ্ট (পলাঁল) ভাগ ত্যাগ করে;--সেই রূপ বুদ্ধিমান্‌ বাক্তি 
রস্থাহরণ পূর্বক তদুপদিষ্টপথে বিচরণ করত অষ্টু্ঠান দ্বারা! জ্ঞানাদির 
অর্জন করিবেন। আত্মা যখন সেই সমস্ত আভ্যাসিক জ্ঞানে পরি- 
পুর্ণ হইবে, তখনই তিনি কথিতবিধ ফলভোগের অধিকারী হইবেন । 
অতএব, যখন জ্ঞানশাস্ত্রের সামান্যতর অঙগকলের সহিত অন্যান, 
শাস্ত্রের মুখ্যফল তুলিত হয় না, তখম “দর্শনশান্্র নি্ষল”--এই ভম- 
রুনুধিত বাক্য শুনিয়। নিবৃত্ত হওয়। বুদ্ধিমান্‌ মন্ুষ্যের পক্ষে অতীকু 
গঠূণীয় সনোহ নাই 1 

যাহাই হউক, গ্রন্াবতরণ-প্রপর্গে আমবা অনেক দূরে আপিয়া 
পড়িয়াছিঃ কিন্তু প্রকৃত বিস্ম্ণণ হই নাই। যে উদ্দেশে এত দূর 
বলা, তাহ! কিছু কিছু করিয়া প্রতোক প্রাসঙ্গিক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে 
বনিনা আদিয়াছি। তথাপি, উপদংহাৰ কালে বক্তব্য এই যে, 
আজ. কল বন্ধ সাজ থেষন কাবা ইতিহাসাদির চর্গায় যনোনিবৈশ 
করিরাছেন, এইরূপ, জ্ঞানচর্ভাও করুন। তাহাতে অন্যবিধ ফল ন! 
হউক, নিম্নলিখিত ফল হইবার বাঁধা নাই। যথা, “শিশুবতৎ 
সুজনের বিলর-_বাকৃবিশুদ্ধির অভাবছুবীকরণ--আধ্যাস্থ্িক 
ওৎকর্ষ্য ও আধ্যাস্মিক সুখ লাঁভ--ভৌতিক স্থুখ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক 
স্থথের পরিশুদ্ধতা বোধ-মনে্র শক্তিবুদ্ধি- ধর্ম প্রবণতা- তত্সঙ্গে 
দক! দাক্ষিণ প্রভৃতির উদ্রেক--ইতাদি---১ 

সংসাঁগের সকল মনুষ্য যদি এই সকল স্বর্গীয় গুণে বিভূষিত হয়, 
তাহা হইলে এই পৃথিবীই স্বর্গ হয়; পরস্ত সেরূপ হইবার সন্তান! 
নাই। সে যাহা হউক, আমি আপন মনের ওতসুক্যনিতৃতি, বঙ্গভাষার 
অবয়ব বৃদ্ধি ও বঙ্গীয়ছাত্রগণ্ণের অভিজ্ঞতা! বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থ 
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থানি প্রস্তত করিলাম । এতন্বীরা দি মামকীন উদ্দেশ্যের কোন অংন 
সংসিদ্ধ হয়, তাহ] হইলেও আমি ধন্য হইব। ইহার শিরোদেশে "সাঙ্খা- 
দর্শন এই মুকুটার্পণ করিলাম বটে; কিন্তু এতন্মধ্যে সাঙ্যয-ব্যতীত 
অন্যান্য দর্শনেরও মত সন্নিবিষ্ট আছে। " সাঙ্যমতের আধিক্য 
থাকাতেই তদনগসারী “সাথ্য-দর্শন” নাঁম দিয়াছি। 

ইহা কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে । ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের - 
ভিন্ন ভিন্ন মূলবাক্য ও টাকাঁকাঁরগণের ব্যাখ্যাবাক্য অবলম্বন করিয়! 
তততদ্বাক্যের অভিপ্রায় যত দূর আকর্ষণ কর! যাইতে পারে, তত দূর 
আকর্ষণ করিয়া বঙ্গীয় রীতিতে গ্রথিত করিয়াছি । 

ত কোন প্রকার স্বকক্সিত বিষয় রা করি নাই। 

যে যেস্থানে কল্পিত বলিয়া সংশয় অর্থাৎ তাহ! 
এইরূপ মনৌভাব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই 
আলম্বন বাক্যগুলি (সংস্কৃত) উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। 

ইহাতে ভ্রম-প্রমাদ ও অনভিজ্ঞতাদি-জনিত দে 
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; যদি থাকে, সন্ৃদররগণ মগ্প্রতি অন্থগ্রহ বিতরণ 
পুর্বক সেইগুলি সংশোধন করির! লইবেন এবং আমাকে জ্ঞাত 
করাইবেন। এক্ষণে আশী ব৷ প্রার্থনা এই যে, ক্রমে এতদ্বিধ গ্রন্থের 
ভূরি প্রচার হউক এবং বাঙ্গালাভাবার ছাত্রগণ নাটকাদি বিনিঃস্থত 
নিয়শ্রেণীর আনন্দ অপেক্ষা উচ্চতর দার্শনিক আনন্দে নিবিষ্টচেতাঁ 
হউন । 
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নাখ্য-দর্শন | 


দর্শন্শান্দ্রের লক্ষণ ও সংক্ষিপ্তনহবাদ 


মানবীয় জ্ঞান ছুই প্রকার। এক আজানিক অপর সম্পাদা 
আহার লিদ্রী ভত্র প্রভৃতি যাহার বিষর, সেই জ্ঞান মনুুষ্যের অভ্যাস 
ও জন্মে, এজন্য উহার নাম আভানিক (স্বাভাবিক); আর 
[স দ্বারা সম্পাদন করিতে হর, ভাহাঁ সম্পাদ্য। পূর্ব পূর্ব 
এই অম্পাদ্য জ্ঞানকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়। গিয়াছেন । 
জ্ঞান | মোক্ষ-বিষম্নকজ্ঞান অথাৎ আত্ম! কি? ঈশ্বর কি? 
জগত ক ?--এই মোক্ষোপযোগি প্রশ্ন ত্ররের তত্ব যে জ্ঞানের বিষয়, 
তাহাই. জ্ঞান, আর তনির্ণারক শাছের নাম্‌ জ্ঞানশান্ত্। শিল্প বা 
শিল্পোপযোগি বস্ত বা বস্ত-শক্তি যে জ্ঞানের বিষয়, পুর্ব পুর্ব পণ্ডিতের 
তাহাকে “কিজ্ঞান? আর তদ্বিষয়ের আস্থকে বিজ্ঞান গ্রন্থ বা বিজ্ঞানশাস্ত 
রনাছেনি। এই নিয়, 
ূ গক্ছাকলমহ্য নঘানী াল-বিক্সান-নল্ম্‌: ৮ 
নীন্বী খী ব্রানল্পন্মন বিশ্মান' হবিজ্ক্ঘাকভী: 0১ | 
ইত্যাদি ঝীক্য হইতে লন্ধ হয়। অপিচ, দৃশ, ধাতু নিষ্পন্ন প্দর্শন” 
এই র প্রকৃত অর্থ জ্ঞান। যদ দর্শন শব্দের প্রকৃত অর্থ 
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জ্ঞান হইল, তবে দর্শন শাস্ত্র বলিলে আমরা এই অথ সংগ্রহ করিতে 
পারি যে,*্যে শাস্ত্রে পূর্বোক্ত তত্বের নিণণর আছে তাহাই দর্শন 
শাস্ত্র! দর্শন ও জ্ঞানশান্ত্র একই বস্ত। (ভাঁরতবর্ধীয় জ্ঞান শান্ত্রের 
মধ্যে প্রসঙ্গ বশতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রবেশ থাকা ছৃষ্ট হয়)। ভারতবর্ষে 
যত প্রকার দর্শন শান্তর আছে, তভাবতের মৃত এক রূপ ন! হইলেও 
“মুক্তি” অেবস্থাবিশেষ ) এ অংসে কাহারও বিবাদ নাই। কেবল? 
মুক্তির স্বরূপ ও মুক্তির উপায়, এই ছুই অংসেই সম্পূর্ণ বিবাদ ঢু 
কেহ কেহ মুক্তির স্বব্প ও উপায় নিদ্ধীরণ করিতে গিয়া ঈশ্বর 
মানেন, বেদ মানেন, অনৃষ্ট মানেন। কেহ বা! ঈশ্বর মানেন না, অদৃষ্ট 
মানেন, বেদও মানেন । কেহ বা! তত্রিতয়ের কিছুই মানেন ন!। 
যাহারা বেদ মানিলেন না, তাহারা নাস্তিক-খ্যাতি প্র হইনেন। 
যাহারা বেদ মানিলেন, তাহাব| ঈশ্বর না মানিলেও আস্তিক থাকি- 
লেন। সাংখ্যকাৰ কপিল, ঈশ্বব মানেন না । প্রচলিত ক্রিন1 কাণ্ড 
যাহার, মত, দেই মীমাংসা! দর্শনকাব জৈমিনিও ঈশ্বব মানেন না। 
তথাপি তীহাব। আস্তিক । (ইহাদের মতে বেদ ও পরলোক অমান্য 
কাঁরীরাই নাস্তিক)। কেবল একমাত্র বেদের মর্যযাদা-বলেই ইহার 
নাস্তিক অপবাদ হইতে মুক্স আছেন ; আব, বৌদ্ধ চার্ধাক প্রভৃতিরা 
বেদ অমান্য করিয়াই নাস্তিক অপবাদ প্রাপ্ত হইয়ছেন। ফু, বি- 
বেচনা করিতে গেলে, ঈশ্বর অপলাপ কারীবাই বাস্তবিক নাস্তিক। 
নাস্তিক ও আস্তিক, উভয় দর্শন মিলিত করিলে সমুধায়ের সংখ্য। 
পাঁচ হয়। আস্তিক দর্শন তিন ও নাস্তিক দর্শন ছুই । প্রাচীন আর্য 
গ্রন্থেও এইরূপ দিদ্ধাত্ত দুষ্ট হয়। অষ্টাদশ বিদ্যার গণনা স্থলে 
সাংখ্যকে ধর্মশান্ত্রের মধ্যে গণ্য করিরা “মীমাংসা নায় এব ৮” এই 


সংবাদ] সাঙ্যদর্শন। ৩ 


বলিয়া মীমাঁংস। ও ন্যায় এই ছুইটিকে পৃথকৃ*করিয়া বলিয়াছেন । 
আবার স্থানান্তরে, “নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং” এই বলিয়া সাংখ্যের 
প্রাধান্য স্বীকীর কবিয়াছেন। স্ৃতরাং আন্তিক দর্শন প্রধানতঃ 
তিনই হইতেছে । তবে যে ষড়দর্শন বলিযা প্রপিদ্ধি আছে, কেবল 
প্রসিদ্ধি নহে গ্রন্থভেদ্ত দুষ্ট হয তাৰ সংগতি এইবপ,-- 














অ।।তক দর্শন) 
্‌ এ . 
নায় ভুই। সাংগা হই । সী" "না ছই। 
গত কৃত ১ দি বত ১ $ দৈমিনি সত ১ 
কণাদ কৃত ১ পভগ্টীনি পভ ১ & ব্যান বত ১ 
২ এ ২ 


ডি 
চত নায়, কণাদেব কৃত বৈশশিব, বশিলবৰ বুতি নিজৰ সাংখ্য, 
ত সেশ্বর সাঞ্থ্য ও যো, জেমিনিৰ কৃতি পুন্বপনাংস॥ ব্যাসেব কৃত 
11 ও বেদান্ু নামে প্রসিদ্ধ । পু 


নাম্তিক দর্শনেব৪ এই কপ প্রস্থান ভেদ আছে । যথ1,- 
নাস্তিক দশন। 


| 
[ টু 





| রাঃ ৷ 
এ রঃ [ ৬ 
'দেহাত্মবাদ ১ সর্ব খন বাদ ১ 
দৈহিঝ/এিরিণাম বাঁদ ১ বিজ্ঞান বাদ ১ 
শী অনুমেয়-বাহ্যবস্তবাঁদ ১ 


পি পিতা বাধ বস্ত ঝাদ ১ 





৪ সাঙ্যদর্শন । র্সক্িপ্ত 


সমুদায়ে দ্বাদশ দর্শন। এই সকল দর্শনের উৎপত্তিকাল, ব! 
অগ্র-পশ্চাৎ-ভাঁব নি£সন্দিগ্ধ কূপে নির্ণষ করা যাঁয় না; কারণ, এতৎ- 
সম্বন্ধে কোন বিশ্বস্তলিপি নাই। অনুমান করিয়! নির্ণয় করাও স্ুকঠিন ; 
কেন না, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কটাক্ষ দৃষ্টি দেখা যার। যদি এক 


*. শুকুশোণিতেব পরিণামজনিত এই দৃশ্যমান দেহই আত্মা, এত 
দ্রতিরিক্ত কোন স্বতন্থ আত্ম নাই,_-এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন যে শাস্ত্রে আছে 
তাহার নাম দেহাস্সবাদ | 

এই দৃশ্যমান সুল দেহ “আত্মা নে, ইহাতে যে চৈতনাসংবোৌগ আছে, 
তাহাই আত্মা, কিন্ত দে চৈতনা দৈহিক পবিণামবিশেষেৰ ধর, তাহা দেহ বন্ধের 
পরিপূর্ণ ত। কালে উৎপন্ন হয--অসম্পূর্ণভাকালে ধ্বস ভয, ইহা! প্রভিপাদন ও 
মনই আক! ইহাঁব নির্ণয় নিমিত্ত দৈহিক পাপণামবিশেষ বাদের প্র 

1 এ জগতে সৎ অর্থাৎ সতা বস্তু বি নাই , দেই নষ্ট হই 
এই সিদ্ধাস্তেব অন্বশাসন যাহাতে আছে তাভাৰ নমি সব্বশূন্যবাদ 

বিজ্ঞান অর্থাৎ গ্রভান বা আণয়বিজ্ঞান নানক বুদ্ধর সিথ্যাত্ব 
কি না তাহা ক্ষণিক। 

ৃ উৎপন্ন ভইতেছে ধ্বণ্ন হইতেছে এই জপ বিজ্ঞান ধাবাই (্রেখ।০। এ ৩) ॥ 
তভিন্ন পতোক বিজ্ঞান ক্ষণিক । এহ মতা বিজ্ঞান ধানাই জগদাকারে ক্রীড়। 
করিতেছে। যাহা বাহিবে দৃষ্ট হয, উহপ অস্থিত্ব বাহিরে নহে সকলই অন্তরে 
এবং ঘট, পট, গৃহ, কৃড্য। নদ নদী, সার, শৈল প্রভৃতি যে কিছু বাহা দৃশ্য 
দেখিতেছ--উভান একটিও কথিত নানক বস্ত নহে । সকলই প্রতায় বা আলয় 
বিজ্ঞান; এই কপ ষেশান্বে বলে, তাহাব শাম ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদ | 
ক্ষণিকানুমেধবাহ্যবস্তবাদ প্রায়»এইরূপ ; প্রভেদ এই যেউচ্থার!বাহ্যবস্তুর 
অস্তিত্ব একবারে বিলোপ কবে ন|। বলে, বাহ্যবস্তর উপলব্ধি অন্তর্ণে হয় বটে 
কিন্তু তাহাব সতত! বাহিবে। তাহাব প্রতাক্ষ হয় না, তবে কি না প্রা য়ের কোন 
আলম্বন থাকা উচিত, এই বলিয়! বাহ বস্তর সন্থা বাহিরে থাকা অসিত হয়। 
প্রত্যক্ষবাহ্যবস্তবানীর! বলেন, “না, বাহ্য বন্ত বাহিরে বচেতী। প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধও বাঁট,-_পরস্ত তাহ! ক্ষণিক। আলষ বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে _জন্মীয়-- 
আবার তৎমঙ্গে বিলীন হয়। হিমালয় যে চিরকাল আছে, এই প্রতী“তি কেবল 
প্রত্যয় প্রবাহের মহিমা! উহা! পূর্বাবধি অখওদগ্ডায়নান নহে | + 


॥ 


সংবাদ ) সাংখ্যদর্শন। ৫ 


সময়েই সমুদায় দর্শনের জন্ম কল্পনা করা যায়, তবেই ওরূপ ঘটনা 

সভব হয়, নচেৎ হর না। আবার সমসাময়িক কল্পনা করাও যায় 

না; কেন না, দর্শন-পরম্পরার লিখন ভঙ্গী ও পুরাণাদি আখ্যারিকা- 

গ্রন্থ পর্ধ্যালোচন! করিলে স্পঞ্ঘই প্রতীত হয় বে, দর্শনকারের বিভিন্ন 

সময়ের লোক এবং তাহাদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ অগ্র-পশ্চাঁভাব বিদ্যম'ন 

আছে। যখন ব্যাসদেবের জণ্স জর নাই, রামায়ণ তখন বধায়ান্‌ 

এই রামায়ণে মহর্ষি কপিলের উরে দেখ। যায়। রামায়ণ যখন 

অন্থপস্থিত কালের উদরস্থ, শ্রুতি তখন বুবভী। তদ্বিধ শ্রুতিতেও 

কপিলের উল্লেখ আছে । এইন্প)স্থানে স্তানে গোতমেরও উল্লেখ থাকা 

র দর্শন সকলের দিগনগতি অন্বেধণ করিলে দেখিতে 

ঘঁ সহ্দহাঘনছিলীইগদিক্াভিবিল্‌।” এই বলিয়া কপিল 

ক কটাক্ষ করিতেছেন । দৈমিনিও “নাহুন্ামযাহ্যাল- 

ষণকে পুজা করিতেছেন । আবার ব্যান “ক্সঘিজ্জাৰ: 

জাঁনাল;” এহ বলির জৈমিনিকে স্মরণ করিতেছেন, “ছনন হীন: 

দন্য:” এই বাক্যে পাতঞ্জকেও খণ্ডন করিতেছেন । গৌতমও 

প্পক্বহ্ত্য বন্থব্যান্” এই সুত্র দ্বার! কপিলকে লক্ষ্য করিতেছেন । আবার 

কণাদণ্ড গৌতমের সহিত নিরন্তর স্পদ্ধা করিতেছেন । এই সকল 

-লেধিয়রলিতে হয় যেদাশশিক ইতিকান নির্ণয় কর! সহজ্সাধা নহে । 
বিশেষত কাল নির্ণয় করিবার ত কোন উপারই নাই। যদিও চেষ্টা 

করিলে ব্লৎনর গণনাঁয় ১,২ করিয়া ব্যান পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে; 
কিন্ত ত২পরে অর্থাৎ ব্যাসের ওদিকে আর বৎসর নাই, কেবল যুগ 
দবাপর, তেতো, সত্য! এই জন্য বলি, দার্শনিক ইতিবৃপ্ত গ্রন্থ পী 
মধ্যে স্সিবেশিত করিবার প্ররান পাওয়া, বৃথা । তবে, যাহা কিছু 


৬ সাংযদর্শন [ | দি 
বলা, যায়, ভাহ! কেবল মনের লেগ নিত কা মা যাহাই 
হউক, অন্ততঃ মনোবেগ নিবৃত্তির নিমিতও আমাকে কিঞ্চিৎ বলিতে 
হইতেছে। 

ুক্তিশাস্তের প্রথম-নির্মাতা কে ?_অন্ুদন্ধান করিতে গেলে 
পক্ষাপক্ষ উপস্থিত হইবে । এক পক্ষের অভিপ্রায় এই যে ণ্নাস্তিক 
সম্প্রদায়ের কোন আদি পুরুষই যুক্তিপথের আবিভরশবক। যে ছে 
সমস্ত আস্তিক-শাস্ত হৈতুক [শুদ্কতর্ক বা নাস্তিকোচিত তর্ক] শাস্টরের 
নিন্দার পরিব্যাপ্ত। পুরাণের ত কথাই নাই, বৃদ্ধমহ্র্ষি মনও: 

“দদী5ননন্টন এ লূত দন্ত মাব্লাম্মঘাহ দ্বিল: | 
ভ াঘুমিনদ্টিদ্দাত্া লাকী বহুলিন্হজ্ধ: 11? 

এই বলিম্সা তেতু শাঙ্কের নিন্দা ও তদবলম্ষিদিগকে বৈ 
হইতে বহি ত করিষার অন্থমতি দিয়াছেন । বেদভাগ 
করিলেও “নমা লনীন্ঘ অবিহাদনঘা” “ভীন্জ সাই ব্য্বহূহীহ লন্ম ' 
উত্যাদি গ্রকার নাস্তিকা-নিন্দাস্চক বহুতরবাক্য প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
অতএব, আন্তিক্য উন্নতির পূর্বে যে হেতুশাস্ত্রের জন্ম, তাহাতে আর | 

ংশয় নাই ।” 

সম্ভব বটে । আদিমকালের খধিদিগের বাঁলবৎ সরল হ্বাদয়- দি ৃ 
দিত বেদনির্ণয় অবলগ্ন করিয়া ধর্মাচরণ ও বস্তনির্ণয় করাই] সর, ৪ 
দ্বিতীয় কালের লোকদিগের ক্রমে কৌটিল্য-কবলিত তীকষবুদি হওয়াই 
যুক্তিসিদ্ধ__তীক্ষবুদ্ধি পুরুষের বৈদিক. মতে আস্থা উচ্চটিতখ হওস্নাই 
্‌ অন্ুতবপিদ্ধ-_ আস্থা উচ্চটিত হওয়াঁতেই তাহাদের পূর্বাগত 'মত' কে 

দুরীভব” করিবার চেষ্ট। জন্মিয়াছিল_-তৎপরিপাকদশায় বিশ্বাসের 


নংবাদু। ] _... সীংখাদর্শন |. 


ক্রমে চির- সংস্কাগপন্ধ পুরাতন ধষিদিগের মধ্যে এক০। কোলাহল 

উপস্থিত হইল। ততৃষ্টে সেই দ্ধিতীয় কালের নাস্তিকসম-ভীকবুদধ 

আস্তিক খষির! সেই নাস্তিকোন্তাবিভত নূতন পথ অবলম্বন পুর্র্বক তাহা- 

দিগের মত খণ্ডন ও বেদের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে 

ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রস্ৃতি ভ্ুন্ম গ্রহণ করিল--এ কথ! 'অন্ৃভব 
বিরুদ্ধ নহে। | 

অপিচ? নান্তিকা আদিজীবের মন্ন্ধে স্বাভাবিক নহে। আস্তিকাই 

স্বাভীবিক। আস্তিকের বীজ সরলতা, নাস্তিক্যের বীজ বক্তভীব । 

বক্তভাব সারল্যের পরভাবী, ইহা যুক্তিশীস্তের স্থিরসিদ্ধান্ত। জল-বাধু- 
নক্ষত্রতারকাদিম্ডিত জগদ বান্ত্রের অদ্ুতব্যাপার ও আ- 

লি প্রতাক্ষ করিয়া! আদিৰ মন্ুষ্যের অবক্রহুদয়ে আস্তিক্য 

য় ঈশ্বরভাবের উদয় ও তাহার দ্‌ঢ় স্থিভি--ক্রমে সেই 

অমোঘ আস্তিক্যের প্রাবঙ্্য জন্মিক্স[ছিল। তন্সিবন্ধন 

বাবধ যাগ ঘজ্ঞ পূজী হোমাদির আোত প্রবৃদ্ধ হইয়! ছিল? অনুমান 

হয়ঃ অপেক্ষাক্কীত বক্র হৃদয় তৎপরভবিক লোঁকের! ক্রমে সেই সমস্ত 
কার্যে শ্রাস্ত, ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া, অকিঞ্চিৎকর্‌ বিবেচনা! করিয়া 

কিনে সেই সকল অকিঞ্চিৎকর কৃছ সাধ্য ক্রিয়াকলাপের হস্ত হইতে 

পুরিআবগ পাওয়া যায় সেই চিন্তার নিবি টা তাহা রি ক্রমে 





্ ৬ পর পক্ষ বলেন, “না»-_আন্তিকেরাই জাদি-তার্কিক | টিনা 


৮ সাংখ্যদর্শন | সংক্ষিপ্ত 


দিগের মন্ত্রকোত্তোলনের পূর্ব্বেও আস্তিকদলে তর্ক প্রথা প্রচলিত 
ছিল । তবে কি না তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপু তাবে ছিল । বেদ,ম্থৃতি ও 
পুরাণ প্রভৃতি যে কিছু আস্তিক্রন্থ আছে, সমস্তই তর্ক বা যুক্তি 
পরিপূর্ণ। আস্তিক সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক জন্মান্তবীণ পাপ 
বা৷ হি ুর্ব,দ্ধি বশভঃ ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি হতশ্দ্ধ হইয়া তন্তাবতেব 
বিদ্র স্মা্িতে ৭ আরম্ত কৰিলে, হিটতধী আস্তিকেরা বেই সমস্ত পাষ্ 
দিগন দলনের নিমিত্ত শাস্ত্রের তত্তৎ স্থান হইতে খণ্ড-ুক্তি সকল 
আহরণ পূর্বক আগ্তিক্য রক্ষাব উপধোগী যুক্তিশাস্ত্র নির্মাণ করিয়া 
ছিলেন। নাস্তিক-খ্যাতিপ্রাপ্ত সেই সমস্ত খষি সন্তানেরা পশ্চাৎ 
সেই সমস্ত আর্ধ্যমতিদিগেন দেখাদেখি স্বমত রক্ষার নিমিত্ত ছুর্স্বরূপ 
যুক্তি কাণ্ড অবলম্বন কবত বিবিধ গ্রস্থ রচনা করিয়াছে ।” 

এইরূপ পক্ষাপক্ষ থাকাতে দর্শন সাধারণেব কথা দূবে থাঁকুক্ক, 
আন্তিক-ষড়দর্শনেব প্রীথন্য বা পূর্ববপরীভাব নির্ণয় কবা দুঃসাপ্য। 
তবে, এদি শঙ্কবাচার্যোর সিন্ধান্ত অন্রান্ত হয়, তাহা হইলে কথঞ্চিত 
আত্তিক ষড়্দর্শনের অগ্র-পশ্া্ভাব নির্ণয় হইতে পারে । এতৎসস্বন্ধে 
যে একটা স্বভাবিক আত্ম-প্রতায় [ ছয়টা দর্শন এক সময়ে হন নাই] 
আছে, তাহাও অবন্ধ্য হইতে পাবে। 

শঙ্করাচাধ্য একস্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছেন যে, “কপ্িঙগ সখ্য 
শীর্ত্রের বক্তা এবং সগৰ সন্তানগণের দাহ কর্তী”--এই সম্বাদে/লোক 
নকল ভ্রান্ত হইয়া বর্তমান সাঙ্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে । 
কিন্তু উহা সেই আঁদিবিদ্বান বিখ্যাত মহিম! খষি-কপিলের না হইলেও, 
পাঁরে। কেন না, শীস্ত্ান্তরে অন্য এক কপিলের কথ শুন! যাক্সিং 1” 

'প্ছদিঘলিনিস্থুনি ভবানান্মলমনলান্‌ অন্যত্র অ জঘিবক্ স্ববহ্‌ $-্বান্যা 
সবস্ু শীঘুই্ষনান; আহ্বান” [শারীরক ভাষ্য) | 


ৃ বাদ 1. সাংখাদরশন 1 ৯ 
রি  শ্রহাবতাঁ শঙধরাচার্য্ের মে কেন এক হেরে অতি 
প্রাচীন, অন্য কপিল ব্যাসাদির পরভবিক। প্রচলিত সাঙ্খা নব্য 
কপিলের নব্য কপিল পুরাতন কপিলের মননের ধন [পদার্থ] লইয়া 
স্বীয় মতের যোঁগে স্তর রচন1 করিয়াছেন । 

. শ্বদি আমরা এই সিদ্ধান্তে বিশ্লাস নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে 
সকল দিক. রক্ষা পাঁয়। যথা, | 
১ম। কপিলের একটি নাম « আদি বিন । সাঙ্াদর্শন 

আদিম হইলে তপ্রণেতা কপিলের এ নাম সার্থক হয়। 
. স্নী। কপিল যে আদিঙ্ঞানী ও বনতপ্রাচীন, এবিষয়ে শ্রুতি, 
স্ম্ি, পুরাঁণ, সকলেই সাক্ষ্য প্রদান করিতে তছে, যথা 
“ছি মনু দিত অন্বলয সবাঈবিমি সাহলানস্ব মহন 1” 
র [ শ্রুতি] 
প্সাহী হী লাঘলালভ্তর জসিল্ল ললঘভামিনূ ) 
সদর নিশ্বঘাজ্যসাল ষাঁ দছ্ঘন্‌ দহলস্বন্ |, [ স্থৃতি ] 
... শন্বননস্ব ধলন্হস্ব নীঘ্স্ ঘবনালল: | 
_. ন্দিন্বস্বান্বিস্বন নীক:ঘত্বজ্ত্িন্তঘা ॥+ [ পুরাণ) 


 প্রথমোলেখিত শতিবাকাটির মন্থার্থ এই যে, যিনি কপিল- 
খবিবে সব্বর্ণগরে জারির করিয়! স্থষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্য দেই 
পরমে* .ক ধ্যানযৌগে দর্শন করিবেক | কপিলের প্রাচীনতা বোগুক 
বাক্য ?দপ অনেক আছে, কাপিল দর্শন আদিম হইলে সে সমস্তই 
| £ তত্ব সমাস” নামক অন্য এক প্রকার কাঁপিল ত্র 
আ তর নে দিবস প্রতি কবর নাই) খাম 





১০ সাংখ্যদর্শন। । সংক্ষিপ্ত 


গ্রন্থে যেরূপ নিরপেক্ষ 'রচনণ থাকা উচিত, তাহাতে ত। ই আছে । * 

৪র্ঘ। পরভবিক গ্রন্থে কৌশলাধিক্য, আয়তনে বিস্তার ও পদার্থ 
সমন্বয়ের সংক্ষেপ হইয়া থাঁকে। কাঁপিল দর্শন আঁদিম হইলে এ যুক্তিও 
রক্ষা পার়। কপিল চতুর্বিংশতি পদার্থ দ্বারা যাহা নির্বাহ করিয়াছেন, 
গৌতম তাহা যোঁড়শ পদার্থে, কণা? তাহা সপ্ত পদার্থে, পুর্ব মীমাংসা 
তাহা ষট পদার্থে নির্বাহ করিয়াছেন । পুর্ব মীমাংস| যাহা ঘট পদীর্থে, 
উত্তর মীমাংসা অর্থাৎ বেদান্ত তাহা এক পদার্থেই পর্ধ্যাপ্ত করিয়াছেন 
এই সকল দেখিয়া আমাদের বোধ হয যে, সাংখ্যদর্শনই আদিম? 
পাতপ্রল উহার সমসাময়িক, ন্যায় তৎপরভবিক, তৎপরে বৈশেষিক, 
তৎপশ্চাৎ্ পূর্বশীমাঁংসাঁ, বেদান্ত সর্বকনিষ্ঠ । 
কোন মতে “সংখ্যা” হইতে “সাঙ্খয” এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে 

শ্ক্মা দন্ধু্লন "লন সর্জীনিত্্ সন্দন্নন| 
ন্নালি দ্ব ন্বনুর্নিজলে নল ক্বাজনা: দজীতিলা: ॥+ 

ইহারধ্অর্থ এই যে পদার্থ সংখ্যা নির্ধারণ পুর্ব্বক জ্ঞানোপদেশ 
থাঁকাতেই কাপিল দর্শন “সাংখ্য” নাঁমে বিখ্যাত হইয়াছে। 

কেহ বলেন, তাহাঁও নহে? তবে কি? না, সংখ্যাশবেের অর্থ 
সম্যক্‌ জ্ঞান, সম্যক্‌ জ্ঞানের উপদেশ যে শাস্ত্রে আছে, তাহাঁরই নাম 
সাঙ্য; পরস্ত সর্ধ প্রথমে ইহার (কাপিল দর্শনের) * বির্ভাব 
হওয়াঁতেই লোঁকে ইহাকে 'দাঙ্য+ নামে প্রখ্যাত করিয়াছে। 

মহর্ষি কপিলের জন্ম ভূমির নির্ণয় হয় নাঁ| তাহা নাহ +ইনি 
ধে একজন আর্ধ্যাবর্তীয় খষি, ভাহাঁতে আর সংশয় নাই পুরা 


শশ্পপপীগপীশি 


* যদি সাঞ্থাদর্শনই আদিম হয়) তবে এই তত্ব সমাস শৃত্রই তাহা । শষে 
সাকা অর্থাৎ পুরাতন কপি.পব সাম্থা বা সাক্ষাৎ লিপি লোপ হইয়া গি 


সংবাদ।] সাংখ্যদর্শন ! ১১ 


বর্ণিত আছে যে,কপিল দেবহৃতির পুত্র এবং বিঝ,ব অবতার বিশেষ । 
কিন্ত তিনি যে কোন্‌ কপিল, নব্য কি প্রাচীন” তাহা বলা যায় ন]। 
শ্রুতি, স্মৃতি, পুবাণ, সমস্ত আর্ধগ্রস্থই সাঙ্খা মতে পরিব্যাপ্ত 
আছে। সাঙ্ঘা মত যে অত বিভুত হই য়াছিল, তাহা! কেবল কপিল 
হইতে হয় নাই, ক্রমে ভীহাব শিবা" পরম্পরা হইতেই হইয়াছে | 
সাংখ্য-শাস্ত্রের আদি-আচার্ধা কগিল__তহনিষ্য আঙ্কুরি ও 
বোঁচ। আস্থরির শিব পঞ্চপিখাচার্ধা-তংনিষ্য ঈশ্বরকৃঞ্চ। কেহ 
( ঈশ্ববৃষ্ণ খবি-শিব্য নহেন )। 
আঁমবা আস্রির গ্রন্থ দেখিতে পাই নাঁ। পঞ্চশিখেব গ্রন্থ না 
তীহার খণ্ড খণ্ড স্থত্র অনেক পাওয়া যাষ এবং জপ্বর 
এক খানি কারিকা গ্রন্থ (সাঙ্মা-সপূতি ) পাইতেছি | 
শব কৃষ্ণ বলিযাছেন, মহামনি পঞ্চশিখাঁচা্য হইতেই সাঙ্া 
বিস্তত হইয়াছে। যথা, 
“হলেল্সনিলভুবন' নুলিবাঘ্্রিতনুজল্সঘা দহুহী | 
গ্মাথ্হিদি দত্বগ্িত্বাঘ নল লন নগ্ুঘান্ধন নন্লল্‌ 1 
(উপরে ইভাব অর্থ এক প্রকার বল হঈয়াছে )] 
শিখাঁচার্ধ্য সাঙ্ঘয শাস্ধকে পবিবদ্ধিত করিলে পর, উদ্থার 
তন্ত্র হইয়াছিল। ভাব এ৯ঈ বে, পঞ্চশিখাচার্ধ কপিল সম্মত 
যা “ক পদার্থের উপব (৬০) মষ্টি সংখ্যক গ্রন্থ পচন! করিয়াছিলেন। 
যেসব বিষয়েব উপর ভরাছাব গ্রন্থ ছিল সে সকল্‌ বিষয় এই- 
প্রকৃতি প্রভৃতি মৌলিকবিষষেব--১*  পঞ্চনিখ এই ষই পদার্থে প্রত্যেক 
বিপধ্য অর্থাৎ অজ্ঞান বিষষেব_-৫. পদার্থেব উপর এক এক খানি রস্থ 
সন্তে অর্থাৎ আমন্দ বিষষেব--৯ . রচন| কবিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাৰ 
ইতি দাশর্থবিষয়েব----২৮ কিছুই পাঁওয়াষাঁয় নাঁ। এক্ষণে যাহা 


১৯ 


না [সাংখাশাস্ত্বের 


সিদ্ধি অর্থাৎ আঁক্মার ক্মমতা- | 


বিশেষ-বিষয়ের উপর-_- ৮ 
রঃ 
গ্রস্থ গ্রন্থকার 
ঘড়ধ্যায়ী (শত) কপিল। 
তত্মমান হেত) কপিল । 
প্রবচন ভাঁষা বিজ্ঞান ভিক্ষু 
'তত্ব সম্গাস বাখ্যা যতি 
সাম্য সপ্ততি ঈশ্বর কৃষঃ 
তত্বকৌমুদী বাচস্পতি মিশ্র 
নাখানার বিজ্ঞান ভিক্ষু 
সাথ চক্দ্রিকা ১৮১০, 
বাজ বৃত্তি ভোঁজরাজ 


সাঙামংগ্রহ 


পাওয়া! যায ভাহা িষ্গে শদশিভ, 
হইতেছে । * যথা,-_ 


আপা পাত পিস্পিপাস্প ঃ 


ঈখরকৃষ্ণ গ্রন্থ সমাপ্তি কালে লিখিয়া- 
ছেন থে “ আধ্যাফ়িকাঁবিরহিত! : 


 পরবাদ-বিষঞ্জিতাশ্চাপি ৮” আমি যষ্টি-. 


তান্তের সমস্ত পদার্থই সংক্ষেপে বলিলাম, 
কিন্ত আখ্যায়িকা ও তকচ্ছট! পরিত্যান 
করিলাম। এই লিখন ভি গল্প 
হয়, পঞ্চশিখাচাধা ও ভূ 
ধনিরা আখ্যারিকা এন 
যোগে গ্রন্থ বচন] করিয়াছি 


পেঞ্চ শিখাচার্যোর বাকা সংগ্রহ) 


ফল,সাংখ্য শাস্ত্র এত বিস্তু ত এবং তাহার অধিকার এত প্রাবৃদ্ধ 
হইয়াছিল যে, তত্ভাবৎ লোপ হওয়াতে এখন আর কোন-টি 
অন্মত, কোন টি অসল্মত,তাহা আর নির্ণর করা যার না। ছে 


আমি এতন্মধ্যে দাঙানুগত পুরাণ, 


স্বতি ও অনেক বৈদ্যক 


সাংখখ্য সম্মত বলিয়া নিবিষ্ট করিয়াছি। 


'সা্থাশাস্ত্রের প্রতিগাদা, জ্ঞান সন্বন্ধে সাঙ্খা এবং অন্যান্য দর্শনে মত 
খ্য শান্ত, চিকিৎসা শাস্তের ন্যায় চতুর্বযাহ। | ; হ শব্দের 
অর্থ সমূহ | রোগসমূহ, রোগের কারণসমূহ, আরোগ্যসমূহ ও 'তষজ্য- 
সমৃহ”_এই চারি-টি সমূহ থেমন চিকিৎসা শাস্ত্র প্রধান প্র পাদ্য, 


প্রতিগাদ্যা] সাংখ্যদ্শন। ৯ 
তেমনি ছুঃখ, ছখনিবৃত্তি, দুখোৎপত্তির হেতু, ছংখনিবৃত্তির উপায়, 
এই চারি-টি সমূহ সাংখ্য দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য স্বাখ্যকার উক্ত 

রিট, সমূহের বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়াছেন । তত্রঘন্গ অনেক 

| জাগতিক (বাহ) পদার্থেরও পৰীক্ষা করিয়াছেন । পরস্ত ্ পদার্থ 

টির পরীক্ষা করিতে অধিক প্রয়াস পান নাই। তিনি বলেন; থকে 

ক করিবার প্রয়োজন কি ?_-উহ! সর্বদাই সকল মনু 

অস্তঃক্রণে পতন! শক্তির প্রতিকুল-অন্ুভবে উপস্থিত হইয়া থাকে ] 
অতএব দঃ খ নাই? বলিয়া কেহ গ্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন মা। 
দুঃখের নিবৃত্তি হয়কি না? এ নংশর়ও কেহ করেন না। ছুঃখ-নিবা- 

গার নাই বলিয়াও কেহ মন্তকোত্বোলন করেন মা; 
অংশ প্রতিপাদন করা সাংখ্যশাস্ের মুখ্য উর 
রঃ শাস্ত্রের কেন, জ্ঞাতজ্ঞাপন কক্বা কোন 
হে। “অজ্ঞাত ভ্ঞাঁপকং হি শীস্ত্রম্‌? " ইন্দিয়ের উট 
বস্তর বোধ উ ঈ্মানই শাস্ত্রের কুা্য্য। | 
প্তবে সাংখ্য-বর্শনের উপদেশ্য বিষয় কি?” যাহা 'সাধারণ 
| ভান গোচির নহে, যাহার উপদেশ অন্য কেহ করে নাই, সাঙ্য- 
শানরের তাহাই উপদেশ্য। 

“এমন বিষয় কি আছে যে যাহার উপদেশ অন্য কেহ” করে নাই? 
তুধব। সহজ জ্ঞানে উপলব্ধ হয় না? দেখা যায়, বাত পত্ত-শ্লেশ্সাদি 
র্‌ বম্যনিবন্ধন শারীর সমুখিত ছুঃখ নিরাকরণের শত; শত উপায় 

আছে ॥ বিষয়-বিশেষের আদর্শন বা! অপ্রা প্তি জন্য মানস 

ই: উপস্থিৎ হইয়া থাকে, তন্সিবারণের উপায়ীভূত হ (নোজ-স্ত্রীপান- 
টিন সঅলকসার প্রস্থতি লৌকিক পদার্থ জগতে প্রচুর পরিমাণে 


্‌ ৩ 












১৪ স সাংখ্াদর্শনূ। | ন্‌ শজিপাদ্যা ং 
আছে। নীতি [কুশলতা থাঁফিলে, নিরুপদ্রব স্থলে বাস করিলে 
আগন্তক ছুঃ খওআর্রম করিতে পারে না । তবে, আর এমন কি গুপ্ত 
পদার্থ আছে, যাহা উপদেশ করিবার জন্য সাঙ্খ্যকার ব্যগ্র ?”-_ 

“হঃখের আত্যন্তিক নিরোধ হয় কি না_যদি হয়--তবে তাহা 
কি উপায়ে ?-এই অংশ সাধারণবোধের গম্য নছে। অতএব এই অংশই 
শাংখ্য শাস্ত্রের উপদেশ্য। লোক মধ্যে দুঃখ নিবৃত্তিৰ যে সকল উপায়, 

দৃষ্ট হয়, তন্থার। যে পিশ্চিত ছুঃখনিবৃদ্তি হইবে, এগ নিয়ম দৃষ্ট হয় 
যদিও নিবৃত্তি হয়, তথাপি পুনর্ধার সেই দুঃখের উদয় হইয়| 
। আত্যন্তিক নিবৃত্তি কদাঁচ হয় না। পরন্ত শাস্রীয় উপায় অব-. 
করিলে অবশ্য ছঃখনিবৃত্তি হইবে এবং সে নিবৃত্তি 
ত্তি। আাথখ্য দর্শনের মতে এই আত্যন্তিক দুঃখ-লিব 
ক্ষবা স্বস্বরূপ প্রাপ্তি । শাস্বে ইহাকে পরম পুরুযার্থ 

যে কিছু প্রার্থন! করে, ছুঃখ নিকারণের জন্যই করে। 

নিবৃভ্তি 'বা দ্ঃখ নিবৃস্তির উপায়, উভয়কেই প্রার্থনা কস, ০৮০ 

উভয়ই পুকুবাঘ বটে, কিন্ত লৌকিক উপায় দ্বারা যে দুঃখ নিবৃত্তি হয, 

তাহ! আত্যক্্িক নিবৃত্তি নহে । এজন্য উহা! পুরুষার্থ হইলেও পরম- 






নি বা জৈমিনির ন্যায় যজ্ঞবিদ্যাবিশারদ খধিরা বলে ও 
ঘরই “নিরন্তর জুখই হউক, ছুঃথ যেন অণ্মাত্র না হয় 
্‌ [ভিচারী অভিনিবেশ আছে ৷ অতএব, এরূপ অভিনিবেশেন 
পরিপূর্তি (নি রাঁবচ্ছন্ন সুখ-ধারী সম্ভোগ ) মনুষ্যের সম্বন্ধে ঘটে টি 
না--তর্ক করি লে ণ্ঘটে না” বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় 71. 
জৈমিনির মতে উহাই স্বর্স-সুখ। যথা, 


 যুক্তি-প্রদর্শন |] .. সাংখ্যদর্শন 1. | ১৫ 
অিপ্প তুক্ন ঘন্মি্' লন্ম বা দলন্যতৃন্‌ | 
অনিত্বাীদলীলত্ব নন্ূত্ ব্ৰ:পহাব্মহন্‌ 
ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে নিববচ্জিনন স্থখ ধারা সম্তোগই স্বর্গ ভোগ। 
এই ন্বর্গই মনুষ্যের সুখতৃষ্ণার বিশ্ান্তি ভূমি । উহাই পরম পুরুার্থ, 
উহাকেই মুভি বলা যায়, উইকেট অযুতভোগ বলা যায় াঁজ্তিক 
দিগের মত এই যে, বেদোক্ কারারলাগ; এ অলৌকিক স্ুখলাঁভের 
অদ্বিতীয় উপায় । | 
যজ্ঞবিদ্যা-ব্যবসায়ীদিগের এই মত কপিলের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই । 
কপিল বেদ মানেন, বেদোক্তি ক্রিয়াকলাপের ফল-জননী শক্তিও 
স্রীকখল স্প্্ন, কিন্তু কথিত প্রকারে নহে । বলেন, কর্শসাধ্য স্বর্গ- 
স্বখের ন্যায় ছঃখমিশ্ ও অনিত্য । কারণ, যাগ মাত্রেই 
| পশুঘাত বা বীজ বিনাশ ব্যতিরেকে কোন যাঁগই নি- 
সুতরাং হিংসাঘাটত কার্ধযাকলাপ কি ব্ূপে নিরবচ্ছিন্ন শুভ 
'রতে পারে ?--অতএব ক্রিনাকাও কখনই তাদৃশ সখের 
জনক নহে। একমাত্র হিংসাদি-দোষরহিত্ বিশুদ্ধ তত্বজ্ঞানই তাদৃশ 
সখের জনক এবং তাহাই মুক্তির উপার । * 
অপি, যেমন উপায় বিশেষ দ্বার! ছুঃখবিশেষ কিছু কাঁল স্থগিত 
| থাকে, আবার উপায় বিশেষে তদপ্লেক্ষা অধিক কাল স্থগিত থাকে, 
ঞ্ং কৌন উপায়ে একপ্রকার ছঃখের শান্তি, কোন উপারে ব! ছুই 
ও/ ততোধিক ছুঃখের শান্তি হয, তেমনি কোন না কোন উপায়ে 


চি 


॥ * সা'খ্য মতে, বীজ বিনাশ করিলেও পাপ জন্মে / কিন্ত অজ-বীজ 

ভি-২। যে বীজ হইতে আর অঙ্ক,র হইবে না, সেই বীজের নাম “অজ? । 

স্রহিংসা-ঘটিত ত্রতে এই অজ বীজের ব্যবস্থা । ৩ বৎসর, কোন কোন বীজের 
« নর পধ্যস্ত অঙ্ক,রোৎপার্দিক! শক্তি থাকে । 








১৬. সাংখ্যদর্শন । [ প্রতিপাদা ও 
সকল দুঃখের শীস্তি হইতে পারে এবং সেশীস্তি অনস্ত কালের জন্য 
হইতেও পাঁরে। দুঃখের কারণ ধ্বংস করিতে পাঁরিলে ছুঃথ উৎপত্তি 
হইবে কেন ? পরন্ত যে উপায়ে উহ পিদ্ধ হইবে, সে উপায় লোঁক 
মধ্যে নাই, ষজ্ঞবিদ্যার মধ্যেও নাই । কারণ, সে উপার তত্বজ্ঞান | সেই 
তত্বজ্ঞানের আকার--“আমি, মহৎ-অহঙ্কারইন্জিয় প্রনৃতি প্রাকৃতিক 

স্ত হইতে অত্যন্ত ভিন্ন এবং চিৎ্স্বরূপ”--এইরপ প্রত্যয় সুদৃঢ় ও 
সাক্ষাৎকার হওয়া আবশাক। শাক্্ীয় ভাষায় ইহাকে তত্বজ্ঞান, 
সত্বপুরুষান্যতা প্রভার ও বিবেকখ্যাতি বলিয়। থাকে । এই প্রত্যয় 
উত্পাদনের নিমিত্ত আত্মা ও জগত, এই বন্তদ্বয়ের যথার্থ দপ কি ?-- 
তাহার অনে্ষণ করিতে হয় । আত্মা ও প্রকৃতি (জগত্ভ *ল। 
এতছ্ুভয়ের খাখার্থয অনুসন্ধান করার নাম তত্বাভ্যাস | 
ব্যাপিয়া তত্বাভ্যাস করিতে পারিলে উক্ত প্রত্যর জন্মিন্তে গ 

আত্মা ও জগত এই ছুই বস্তর পরীক্ষ] করিতে হইবে 

জগৎ (বাহ্য-বন্ত) পরীক্ষাই গ্রথম ॥ তাহাতে কপিলের মত ০০ ৩ 
জগতের মূলতত্ব চতুর্ব্িংশতি, আর আত্মতত্ব এক; এই প চিশটি মাত্র 
তত্ব। এতম্মধ্যে যে চতুর্বিংশতি তন্বের সমষ্টির নাম জগত, তাহার 
ব্যষটি এই-_যুল প্রকৃতি, মহৎ, অহস্কাধি বূপ-তন্মাত্র রস-তন্যাত্র, গন্ধ- 
তন্থাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, শব্দ তন্ত্র, একাদশ-ইন্দ্িয় ও মহাভূত পাঁচ 

কপিল, স্বপ্রতিজ্ঞাত এই সকল পদার্থকে আজ্ঞা বাক্যের 
ন্যায় স্বীকার করিতে বলেন না। ভিনি বলেন, পদার্থ সক-স 
পরীক্ষার করাও--প্রমাণ সহ হইলে গ্রহণ করিও । এক্ষণে প্রককৃতিত 
কি ?--অহস্কার কি ?--এ সকল জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত রাখ । যদ্দরা বও- 
নিশ্চয় হইসে হারই চিন্তা কর। 


জ্ঞান-নির্বীচন | ] _ সাথথ্যদর্শন। ১৭ 
উরঙ্গের ন্যায় সর্বদাই মনুষ্যের অন্তরে জ্ঞান প্রবাহ উত্থিত 
হইতেছে, স্থিত হইতেছে, লন হইতেছে । সকল জ্ঞানই বিষয়কে 
অবগাহন করিতেছে । “নল ক্সাল বনিঘর্য” জ্ঞান মাত্রই কোন না 
কোঁন বিষয় অবলম্বন করিয়া উদিত হয়। কোন বস্ত অবগাহন 
করিতেছে না, অথচ জ্ঞান হইতেছে, এরূপ কখনই হয় না। “রূপঞ্। 
দৃশ্যতে, ন চান্তি চক্ষুঃ ৮ বূপ দেখিতেছি, কিন্তু চক্ষ নাই ; এবাক্য 
যেমন প্রামাদিক [প্রলাপ] জ্ঞান হইতেছে বিষয় নাই?” এ কথা 
ততোধিক প্রামাদিক। অতএব জ্ঞানমাত্রেরই কোন না কোন বিষয় 
আছে, বিষ্য় মাত্রেরই জ্ঞান আছে। জ্ঞান আছে বিষর নাই--বিষয় 
আছে জ্ঞান নাই--এরপ দৃষ্ট হর না? বিষয় বলিলেই জ্ঞাঁনাবগাহিত, 
তত হইবে, আবার জ্ঞান বলিলেও বিষয়-যুক্ত জ্ঞান বুঝিতে 

নদ ও অথের যেরূপ অধিন,ন্ত সন্বন্ধ,-জ্ঞান ও জ্ঞে়। 

2 ঠিক্‌সেইনূপ সম্বন্ধ 1% 

তে বিবেচনা কর-স!গরের ভরঙ্গমালার ন্যায় নিরন্তর 

উখিত নানাবিধ ভ্ঞান-প্রবাহের মধা ভইতে কোন্‌ টি ষথার্থ ঠিক) 
জ্ঞান, ত তাহ চিনিয়! লইতে হইবে । একারণ যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ 
উপদেশ করা আবশ্যক 1 তাহাতে কপিল এই রূপ লক্ষণ নির্দেশ 
নরেন ষে, “অনধিগত ও অবাবিভ বস্ত অবগাহী ব্যবসায়ান্ক জ্ঞানই 
বার্থ জ্ঞান 1৮ মর্ম এই যে, অনধিগভ অর্থাৎ যে বস্ত আর.কখন 
নের বিষয় হয় নাই । বাধিত অর্থাৎ জ্ঞানোস্তর কালে যাহার বাধ 

| বট) বিলয় হয়না | ব্যবসায় অর্থাৎ ইন্ত্ির সংঘোগের অনস্তর “ইহা 


* “নি লনা ন্যলিন্রব্নি, নঘা স্বালনন রঃ (প্রশ্থভাব্য 1) 
“লজ ভন্গন্যমা; ন্বানরন্মনা: ঘন্দন্ঘ্জান্‌ ॥? (তরীকা) 





১৮ | সাংখ্যদর্শন ॥ .. (জোন নির্বাচন। 


অমুক বস্তু” এইরূপ বিশেষাবধারণ হওয়া । এইন্সপ অবস্থাপন্ন যে জ্ঞান, 
তাহাই যথার্থ জ্ঞান। সংস্কতভাষায় ইহা প্রজ্ঞা, সম্যক্‌ জ্ঞান, প্রমা, 
প্রমিতি, অন্থুভব প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই 
প্রমাজ্ঞান, স্বীয় বিষয় হইতে কখনই ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না। প্রমা- 
জ্ঞানের বিষয় কখন বাধিত হয় নাঁ। যে বস্ত একবার জ্ঞানের বিষয় 
হইয়াছে, সেই বস্ত্র যদি বারান্তরে বিষন্ন হয়, তবে তাহাকে প্রমা ন। 
বালরা “স্মৃতি” বলা যার। কাহারও মতে উক্ত যথার্থ জ্ঞানের স্থৃতি 
এবং অনুভব, এই ছুই প্রকার বিভাগ করা নিশ্রয়োজন । ইহাদের 
মতে জ্ঞান, শুদ্ধ অবাধিত-বস্ক অবগাহন করিলেই তাহা প্রমা হয়) 
বিভাঁগবাদীর মতে বিভাগের যে কি প্রয়োজন, তাহ] পশ্চাদ্ব্ ৯) 
এক্ষণে যাহা প্রমী হইবে না, ঈদৃশ ছুই এক-টি জ্ঞান 
করিয়া প্রমাকে স্পষ্ট রূপে উপলবি-পথে আনীত করা যাঃ 
মনোযোগ কর । মন্দান্ধকার-নিমগ্ন একটি নানু, রজ্জু 
ধারা দেখিয়া আমাদের কথন কখন সর্প জ্ঞান জন্মে । সে 
নহে। কারণ, সেই সর্পাকার জ্ঞান সর্পবূপ বিষয় হইতে ব্যভিচার 
প্রাপ্ত হয় এবং সেই সর্প-টিরও বাধ হয়। কারণ, “এ সাপত এই 
জ্ঞানের অব্যবহিত উত্তরকালে যদাপি দণ্ডোদাম পূর্বক আঘাত 0 
যাওয়া যাঁয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই ভ্রমের অধিকরণ-টি প্রত্যৎ 
হয়, আর সে সর্প থাকে না। তখন জ্ঞানের ব্যবসায়াত্মবক ভংশ 
সত্যকেই গ্রহণ করে, অর্থাৎ “ইহা সর্প নহে--ইহা জলধারা বা রজ্জ, £ 
--খইরূপে নিশ্চয় করে । “ইহা সর্প নহে” এই পরভাৰি জ্ঞানের ক'1ধ 
ৃ বা ব্যভিচার ৃষ্ট হয় না, সুতরাং এই অংশেই প্রমা, আঁর বিপরীত, 
ংশে ভ্রম । এইরূপ, সংশক়-জ্ঞানও প্রম। নহে । কারণ, সংশয়স্থলে 


জ্বীন-নির্বাচন 1] সাঁংখ্যদর্শন। ১৯ 
বুদ্ধিবৃত্তি বিভিন্ন বস্ত্র গ্রহণ করিতে থাকে,তাহ্টুতে ব্যবসায় (নিশ্চয়া- 
স্মিকা বৃত্তি ) জন্মে না? “ইহ! অমুক ? কি অমুক ?--এই আকারে 
দোছুলামান হইতে থাকে | অভএব যাবৎ না শুদ্ধি একতর গামিনী 
হয়, তাবৎ কি প্রনা কি ভ্রন, কিছুই বলা যায় না। এইরূপ 
আকারের জ্ঞানকে সংশর নাজ ব্যবহার করা যায় । এতাবতা, 
জ্ঞানের “স্থৃতি” “প্রনা” “ভ্রম” “সংশয়” স্কুলতং এই টারিটি বিভাগ 
করা হইল । এতন্মধ্যে প্রধা-জ্ঞানই বিশেষ বিচার্যা। 
“উক্তবিধ প্রমার উৎপত্তি কি রূপে হর এবং উতৎ্পন্ভির সাক্ষাৎ 
কারণই বা কি?--"কপিল প্রসঙ্গ করনে এই সকল দিজ্ঞাপার নিবুত্তি 
স্ত তাহ! সংক্ষেপে; বথািধীহন্ধঅব্ব্য বামন লন্লিকাসাপ্র- 
ঝন্মাণন্দ ঘন্‌ লল্িিপ্র সলাখ্ন 1? এই স্থত্রটিকে আচা- 
রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সেই সকল ব্যাখ্যার কোন 
বলম্বন করিয়। আম্রাও ইগাকে বিস্তার করিব । | 
*.।০৭ [ক্সাতসন্বন্ধে উক্ত প্রমা উৎ্পন হয়, ভাহার নাম প্রমাণ। 
এই প্রমাণ দ্বারাই বস্তর পরীক্ষা সিদ্ধি হয়। বস্তুকে প্রগাণারূট 
করার নামই পরীক্ষা । এঙ্গণে এই ছিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে যে পপ্রমাণ 
কত প্রকার? এক প্রকার কিবিভিনন প্রকার?” কপিল মতানু- 
মাঁদীরা উত্তর দিবেন “যখন দেখা যাইতেছে বস্ত নান! বিধ এবং 
তাহাদের অবস্থাও অনেক বিধঃ; অহীতাবস্থা, অনাগতাবস্থা ও 
বর্তমানাবস্থা,এবং সর্ববিধ অবস্থাপন্ন বস্তর পরীক্ষা হওয়াও আবশ্যক 
স্কুল সুশ্ম দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ পরিপূর্ণ বহুগুণধুক্ত জগতের পরীক্ষার 
যে একটিমাত্র প্রমাণ উপস্থিত থাকিবে, ইহা অসম্ভব । জগতের 
বস্তই অথও দণ্ডায়মান নহে। পরীক্ষাসাধক পদার্থ একটি হইলে, 


২০. গাংখ্যদর্শন | | প্রমাণ-নির্ণয় । 
'যে কালে পরীক্ষিতবা বস্ত বর্তমান থাকে, সে কালে সেই পরীক্ষা 
সাধক সামগ্রীটি না থাকিতেও পারে? যে কালে পরীক্ষা বর্তমান, সে 
কালে পরিক্ষিতব্য ন। থাকিতেও পারে; এরূপ হইলে পরীক্ষা পদার্থটি 
অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ পরিহারের নিমিত্ত এমন 
কোন পদার্থ স্বাকার করিতে হইবে; যাহা কালত্রয় স্থায়ী হইতে পারে । 
প্রমাণ একটি হইলে ত্রেকালিক পরীক্ষা সিদ্ধ হর না। বর্তমান- 
পরীক্ষার নিমিত্ত থেমন সব্ব সম্মত প্রত)ক্ষ উপস্থিত আছে, তেমনি 
অতীত ও অনাগত পরীক্ষার নিমিন্ও প্রমাণান্তর থাকা উচিত। 
আরও এক বিবেচনা! আছে । পরীক্ষা কার্ধ্যটিকে জগদস্তঃপাতী স্বীকার 
করিতে হইবে। না করিলে, জগতের অসম্পূর্ণতা আপস্তি হর 
জগতের অবস্থা ও পদার্থ যেমন নানা, তেমনি ভদগাহ্ব 
নানা । * 

প্রমাণের সংখ্যাঁঘটিত অনেক মত আছে। কেহ: 

কেহ ৩, কেহ ৪, কেহ ৫, কেহ বা ৬, প্রমাণ স্বীকার করেন। ৭9 

৩, প্রমাণ বাদী। 1 খত্র্িরক, যৌক্তিক, আর ওপদেশিক। ইন্দ্রিয় 


শ্পশাাশিপপাসপাপিস্পীপাপপশাশিশীতা 





শতশত পল ৮০ পাশ শাপিশশা পিপাতশশশপপিপাপাপীপাত পাশপাশি শিিপাশিপাশপপপীপিসিলীসাশী পাপী 


* শল পরদিন ািরিানিতিরতি “নিত্লালীঘেছ ছলিযানথা 
জ্জান্সনল নিমভ্রীগলিমঘস্ম মনল” “ঘিম্মলনি নালান্ন্মুলাব্মল্‌।” 
| [কাপিলহুত্র ও ভাষ্য 1]. 
1 প্দন্বন্বলন্ আাল্নাজ্া: জাখান্-ন্তুনলী দুল; | 
'ন্ুলালব্ব লক্বাদি ঘাত্না: ল্য ন তব ॥ 
ন্মাধজ্হমিলীদীন ঘ্ণলালত্ব জনতল্। 
ক্সঘাঘন্তযা ঘঘ্লালি লাহ্যা্; দলান্মবাঃ | 
প্মধানসপ্ভান্থলালি 'লাহা হান্দিল ক্বাা। 
আ্ন্মননিস্সতকালি ছি দীহাহ্যিা জন্ম; ॥” [বেদাস্তকা! 


পরিকর 4 সাংখ্যদর্শন । ২১ 


জন্য জ্ঞান এন্দরিয়ক, অঙ্গমান বা যুক্তিমূলক ভ্ঞান যৌক্তিক, আর 
উপদেশ জন্য জ্ঞান ওপদেশিক নামে ব্যবহৃত হয়। ইহার নামাস্তর যথা- 
ক্রমে প্রত্যক্ষ,অঙ্গমতি ও শাব্দ। এতন্মধ্যে প্রত্যক্ষটি সর্ধবাদি সম্মত, 
ইহাতে কাহারও আপত্তি দেখা বার না। প্রমাণ চিত্তকেরা বলেন, 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রমাণাস্তরের জীবন, এজন্য অগ্রে প্রত্াক্ষের বিচার 
আবশ্যক । প্রত্যক্ষটি বথার্থন্পে নিণীত হইলে অনা প্রমাণগুলি 
সহজ হইয়া আইসে । তদন্ুপারে,মামরাও সর্ধাগ্রে প্রত্যক্ষ, বিশেষতঃ 
চাক্ষুষ প্রমাণের বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম । 
চক্ষুরিক্ড্রিয় ও চাকদ-জঞাস । 
'য়কি?-কি প্রকারেই ব| চক্ষুদ্পীরা বস্ত-জ্ঞান জন্যে?” 
ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়! কোন বৌদ্ধ বলেন, “ চক্ষুর 
বে স্বচ্ছ-কৃষ্তবর্ণগল-লাঞ্রিত অংশ দুষ্ট হয়, লোকে 
রা” বা £& চক্ষের মণি ” বলে, উঠার আর একটি নাম 
কষ্ণসার। চাক্ষুষ-জ্ঞানের প্রতি এ রুঞ্চসার যগ্রটিই কাঁরণ ; কেন না, 
কঞ্চসার যন্ত্র অবিকৃত থাঁকিলেই বস্ত গ্রহ হয়, নচেৎ হর না। স্র্তরাং 
& কুষ্ণসার ঘন্তরটিই ইন্দ্িয়,তভিন্ন চক্ষরিক্তিয় নামে অপর কোন শ্বতত্ 
বস্ত নাই। 
এ বলেন, আছে । কৃষ্ারটিকে ইন্দ্রিয় বলা সম্পূর্ণ প্রম 
ঘ ল্লান্নালানপ্রিভ্া ” যেটি বাস্তবিক ইন্দ্রিয়, লেট 
অত, ন্ম। কোন কালেই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। দৃশ্যমান কুষ- 
ফারটি হার অধিষঠানস্থান মাত্র। অধিষ্ঠানকে ( মাশ্রয়কে ) এধি- 
িত অর্ধ, ইন্িয় বলা যে ভ্রম তাহা সহ বোধ্য। 
নে কর 1 বিষয় ও ইন্দ্রিয়, এতদুতয়ের নংযোগ না হইলে কোন 
৪. 
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ই তু, _. সাংখ্যদর্শন। [ চক্ষুরিন্তিয় ও 


ক্রমেই বস্ত-গ্রহ হইসে পারে না। সন্নিকর্ষ-ব্যতীন্ত, বস্তদ্বয়ের সংযোগ 
ঘটনা হইতে পারে না । বিষন্ন এক প্রদেশে, ইন্দ্রিয় অন্য প্রদেশে? 
সন্নিকর্ষের সম্ভাবনা কি? অতএব, বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতছৃভয়ের 
অত্যন্ত অসন্রিকুষ্টত। নিবন্ধন সংযোগ ভইতে পাঁরে না, সংযোগ ন| 
হইলেও উপলব্ধি হইতে পারে নাঃ ইহ! অবশাই স্বীকার করিতে 
হইবে। যদাপি, সংযোগ ব্যতিরেকে, মাত্র কঞ্চসার দ্বারা বস্ত-জ্ঞান 
জন্মিত, তাহ হইলে এ জগতে আঁর কোন বস্তই অপ্রকাশ থাকিত 
না। কুষ্চসরি সকল সময়েই বর্তমান আছে, বস্তও সর্বত্র নিপতিত 
আছে, তত্তাবতের জ্ঞান না হয়.কেন? বাবহিত বস্তই বা অজ্ঞাত থাকে 
কেন ?--অপিচ, জগর্তে বত প্রকার প্রকাশক পদার্থ দ 
পদার্থই প্রকাশ্য-বস্তর সহিত সংদভ্ত হইয়াই প্রকী* 
একটি গ্রাকাশক বস্ত। উহা ঘে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয, 
প্রকাশ করে। থে বস্তুর ঘহিত বংঘুক্ত হইতে পারে * 
প্রকাশ করিতেও পারে ন1। ঘদি পারিত, তবে গ্রহান্তরীয় দাপ 
গৃহাস্তরীয় বস্তকেও প্রকাঁশ করিতে পারিত। অতএব, দুরস্থিত বস্তুর 
সহিত চক্ষরিন্দ্রিয়ের সংঘোঁগ দিদ্ধির নিমিত্ত এমন কোন পদার্থকে 
ইন্দ্রিয় বলা উচিত যে, ষে পদার্থ চক্ষুর্গোলকে অধিষ্টিত থাকিয়া 
গোলক হইতে অবিচ্ছিন্ন রূপে গ্রসর্পিতি হইয় দুরস্থ বস্তর সহিত 
যুক্ত হইতে পারে । * | 

“ সে পদার্থ কি ? ”-_এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলে দে 

পদদীর্থ ভৌতিক অর্থাৎ তেজ বিশেষ । সাংখাকার বলেন, সে বস্ত নস্ত 


ীস্পলপীপপ পাশা লা পাশা সিপিশ্শিশীপপা লি শীপাশাীশীপাশীিশটিশীপশাি টিপিপি পা শিপিসপাশলা টি সি িতইি 


৫৫ লাগাঘদাদজললিন্ছিমাব্যালসাস: ঘ ঘল্নহা সানিজা ঠা হুদ, 
্বন্বন্না' ীবজ্জানিহ্িলিন্দি্ঘ ভরান্ম ৮ “অল্প শীি ৮৫ ব্গিন, 
স্বাচম্পতি'ও বিজ্ঞানভিক্ষু এভূতি 1) 


পি শীত 


্‌ চাক্ষুষজ্ঞান ৰা  সাখখ্যদর্শন । | ২৩ 


" আহগ্কারিক অর্থাৎ অহং শন্ের পরিণাম বিশেষ [" চক্ষু ও চাক্ষুষঞ্ঞান 
সশ্বদ্ধে নৈরায়িকদিগের মন ও গ্রক্কিয়া এইরূপ-- 

 পকঞ্চসার যন্ত্রে এক গ্রকার রশ্মি আছে, তাহাই চক্ষরিক্িয় নামে 

অভিহিত হয়। এ রশ্মি, সম-স্ত্রপাত-ক্রমে ধারাকারে ও অবিচ্ছিন্ন 

ভাবে কষ্চসার হইতে বিনিঃসথত্ব হইয়া! সনমস্থ বন্তর সহিত সংঘুক্ত 

হয়। সংবোগ হইবা মাত্র আম্মাতে « ইহ অনুক বস্ত ৮ ইত্যাকার 

_ জ্ঞান সমুত্পন্ন হর । পরন্ত দীপালোক বেমন চক্ষপ্মান্‌ বির সম্বন্কেই 

বসন্ত প্রকাশ করে, অচক্ষু ব্যক্তির সম্বন্ধে করে না, সেইন্ধপ রশ্মসিমর- 

চক্ষুরিত্ত্রিরও মনঃ-সংঘুক্ত ইয়া বূপবিশিষ্ট বস্ত প্রকাশ করে, অন্যথা 

কালনা। গহীন বস্ত বা অমনোধুক্ত চক্ষু, চাক্ষ্জ্ঞানের অনধিকারী। 
যাগ বাতীত কোন ইন্দির দ্বারা জ্ঞান জন্মে না। * 

চ নৈরাদ্িকদিগের । সাংখা মত অন্যবিধ | পাখ্যা- 

নত রে থে, ইল্জিম্ব সকল ভোভিক নহে; উহ জাঁহস্কা- 

ঃ চক্ষরিক্ড্িয় কৌনক্রমেই ভৌতিক হইতে পারে না। 

কারণ, চক্ষু আপন অপেক্ষা ন্যন বস্ত গ্রহণ করে, আবার বৃহৎ্পৰি- 

মাণবস্তও গ্রহণ করে। চক্ষুরিক্রির বদি ভৌতিক ভইত, তাহ! 

হইলে সে কদচি বুৃহত্পরিমাণ বস্তকে, গ্রহণ করিতে পারিত না। 

রণ, কোন অল্পপরিমিত ভৌনি বস্তুকে কোন বৃহৎ পরিমাণ বৃস্ত 





*. প্ৰজ্কাঘবলিজদীন্নু অবশ” “হস্িনাজিজানস্ফির নজ্:” 
দ'হ্ছমতীত্ব অভন্যজাব্ল ০) « অভ্নর্ণ নিদক্বহছী ? * আানজানন্ডি্স দলি 
নংকজীব হন্শ্থন: +? (গৌতম ডু বিশলাথ প্রভৃতি) । ছুই চঙ্গুর দুই কুষ্ণদাস্ 
হ তে ছুইটি রশ্িপারা নির্গত  হইয়। তছুভয়ের অগ্রভাগ দৃশ্যবস্ত্রতে গিয়া 
সর্্মিলিত হয়। একটি চক্ষু মুদিত করিলে অথবা নষ্ট হইলে অপর চুর 
না কহ হয় ও তন্নিগত রশি কিঞিতৎ বিশীর্ঘ ভবে প্রসপিত হয়। 
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২৪ সাংখাদর্শন। [ চক্ষুরিজ্িয় ও 


ব্যাপিতে দেখ। ঘায়*নাই। বিশেষতঃ ভূত পদার্থের এমন কোন শক্তি 
নাই যে, সেতদ্বারা বিনা বিভাগে দূবস্থ বস্তর সহিত সম্মিলিত হইতে 
পারে। ধ্দাপি তেজের এরূপ শক্তি থাক! কল্পনা কব, কেন না 
সর্বদাই দেখিতে পাইতেছ বে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপগুলি 'প্রভা”বপে দূর 
প্রদেশে গমন কবিতেছে এবং আপন অপেক্ষা অধিক পরিমাণিযুক্ত 
বস্তকেও ক্রোডরীকৃত কবিতেছে ; তথাপি, তন্মধ্যে একটু শু দৃষ্টি 
পরিচালন কবা আবশ্যক । নির্ণয কর দেখি “প্রভা, বস্তাটি কি ?-- 
প্রভা? বস্তুটি আব কিছুই নয, কেবল কতকগুলি বিবল অবযব তৈজস- 
পরমাণু মাত্র । সুক্ষ-তৈজ্স পরমাণুব ঘনতমসংযোগ হইলে অগ্নি, আর 
বিরল ভাব ধাবণ কবিলে প্রভা) "অগ্নি ও প্রভাব এইমাত্র 
এখন বিবেচনা কব, যে সকল আগ্নেব-পবমাণু দীপ শিখ! । 
আগ্নেয়-পবমাণু ) হইতে বিশ্রিষ্ট হইযাছে, পবস্পব বি 

প্রদেশে চলিষা গিবাছে, তাহাদিগেব সহিত দীপের বা 

পব”্” বের সংযোগ আছে কি না? “নাই” একথা অবশ্য বলিতে 

ন1! বলিলে,“দাহ জন্মায় না কেন ?”- ইত্যাদি অনেকবিধ আপত্তি 
উিত হইবে । অতএব দীপেব দৃষ্টান্তে ইহাও স্বীকাব কবিতে হইবে 
যে,কৃঞ্সার হইতে যে সকল বশ্মি চলিষা গিযাঁছে, তাহাদিগেরঞ্ পর- 
স্পবের সহিত পবমস্পবেব এবং কৃষ্ণসাবের আব সংযোগ নাই। যদ্যপি' 
না বল, ধাবাব ন্যাষ সম্প্রসাবণ শক্তি থাকা! স্বীকাৰ কব, তাহা হইলেও 
অভীষ্টসিদ্ধি হইবে নখ। অপনর্পণ দেখিয চক্ষুকে তৈজস কল্পন 
করিতেও পারিবে না। যেহেতু, ওকপ অপদসর্পণ শক্তি অন্য পদ্দার্থে ) 
আছে। প্রাণ-বাধু যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়! অর্থাৎ দেহ ত্যাগ ন। 
করিয়াও প্রসর্পিত হয়, তাই বলিষ! কি চক্ষুকে বায়বীয় কল্পং ব] 
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করিবে? অতএব চক্ষুরিক্টরিয়ের ভৌতিকত্ত পক্ষ অতি দরর্বল, 
আহঙ্কারিক পক্ষই প্রবল। 

ইন্জ্িয়ের ভৌতিকত্ব পক্ষ যেব্ূপ সহজ ট্ছ আহঙ্কারিক পক্ষ 
সেরূপ নহে। এপক্ষে কিঞ্চিৎ সুন্ম দৃষ্টি ও একাগ্রতার আবশ্যক । 
বিবেচন। কর, যাবৎবুদ্ধিবৃত্তির মূ অহংভাব। সমস্ত বৃদ্ধিরৃত্তিই 
অহংভাবের পরিণাম। কেন না, এজগতে ধত প্রকার বিশেষ বিশেষ 
জ্ঞান উপস্থিত হইতে দেখা। বায়, তভাবতের সঙ্গে “আমি? ব 
«আমার এবম্প্রকারের অহংভাব অন্বস্যত আছে । যদ্যপি স্কুল 
বিশেষে অনেক সময়ে অহংভাবের জ্ঞাপক “আমি? বা “ আমার ” 
শব্দের স্পষ্টত উল্লেখ হয় না; তথাপি তাহার 

হা! নিহিত আছে সংশয় নাই। 
“অ+ এই বর্ণটিকে সকল বর্ণের বীজ বলিয়! নিদ্ধা- 
হেতু এ “আ" সমূদায় শব্দের অভ্যন্তরে ব! মূলে নিহিত 
৬০২ (ক প্রকারে ? প্রণিধান কর। কোন বংশীতে ফুত্কার প্রদান 
করিবা মাত্র তন্বধ্য হইতে প্রথমতঃ একটি অবিকৃত সরল শব্দ সমুথিত 
হয়। অন্তর সেই শব অঙ্থুলির চাপে বিকৃত হইয়া নানা আকার 
যায়পু কযে। সেই সকল বিকৃত স্বর স-রি-গ-ম ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ । 
ৃ মাববাক্যও এই বাংশিক নিনাদের তুল্য নিয়মাক্রান্ত। প্রাণিদিগের 
পযতঃজ জঠিয়াগ্সি ও প্রাণবায়ুর সহযোগে উদর কন্দর হইতে তছভয়ের 
অখি মুত জন্য একটা! অবিকৃত সরল শব্দ উৎপন্ন হইয়া" থাকে । দেই 
বিশু নু ল শঙ্ষটির নাম নাদ। এই নাঁদই ভবিষ্যত্ধবনি সমুদায়ের 
বীজ | বত ্ণ না ক্ষণ না উহা গলগহুবরে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ তাহা শ্রবণ- 


পা দিপিকা পপ তি পিপাসা 


শি শা কবজ, ন্ [লিন ানৃবি 01” (কপিল হত্র, 












হ্৬ সাংখ্যদর্শন। চচক্ষুরিক্ডিয় ও 
যোগ্য হয় না। (মতা বিশেষে নাদের উৎপত্তি স্থান উদরকন্দর, মত 
বিশেষে কষ্ট নাল।) সেই পাদ বা ধর্বনি-বিশেষ প্রযত্তপ্রেরিত তাপ- 
সংঘুক্ত উদর্ধ্য বায়ুর বলে গ্লগহ্বরে অভিদাতিত হইলে পর যে আকার 
প্রাপ্ত হয় সেটি অ+। এই 'আ? পশ্চাৎ প্রবতু অনুসারে কষ্ট ও ভালু 
গ্রস্থৃতির দ্বারা বিকৃত হইয়া অ।' হি" " “ক? ি, প্রভৃতি বর্ণের 
উৎপত্তি করে, সুতরাং এ অই সকল বর্ণের বীজ। “অঃ যেমন 
সমুদার বর্ণের বীজ, সেইরূপ, অহংতন্বও বাব বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের 


বীজ। “অভং অর্থাৎ “আমি? এই ই জ্ঞান হইতে “আমার+আমার 
এই জান হইতে “অনুক” ইত্যাদি । অতএব 'অহংজ্ঞান অবিকৃত, 


আর তৎপরভবিক জ্ঞান সমস্ত উত্দির দ্বারা বিকৃত এক? “দ পল 
জ্ঞান অহংস্তঘুক্ভ ইন্দিয়ের বিকার মা । যাবৎ ঝি 

জ্ঞানের উপাদান (মূল কারণ) ঘখন ইন্দ্রিয়, তখন অবশাই 
আহস্কারিক অর্থাৎ অহ্ংতত্বের পরিণাম-বিশেষ হইবে । 
আহংকারিক নিশ্চয় হইল, তবে ভাহাঁকে অনুভব ক 
বুদ্ধি-স্থলাভিনিক্ত করিয়া! অনুভব করিতে হইবে । কেননা বুদ্ধির 
অব্যাপ্য পদার্থ জগতে নাই। আহঙ্কারিক ইন্দ্রিরগণ যে আপন 
অপেন্দ। বৃহত্তম বস্তকে ক্রোডীক্কত করিতে পারে, তাহা কেবল বুদ্ধি 
স্থানীয় বলিপ়্াই পারে । 

এক্ষণে সাংখ্য মতের আহংকারিক চক্ষু থে প্রণালীতে বস্ধ 
গ্রহণ করে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, মনোযোগ কর ।-- 

চাক্ষ্যপ্রক্রিয়া পক্ষে কপ্সিলের অন্তরভিপ্রায় কি? তা ঠিক্‌ 

বলা যার না। পরস্ত আচার্্যদিগের বিভিন্ন অভিপ্রার দৃ্ হয়। কোন 
আঁার্ধ্য শক্তি বাদী, -কেহ্‌ বা শক্তি সহকৃত-বৃততি বাদী । শি বাদী 
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আঁচার্য্যের বলেন, “কুঞ্চসারের এক প্রকাত্ু বিষয় গ্রাহিণী শক্তি 
আছে,তাহাই চক্ষুরিদ্রিয় শবের বাঁচা। আমরা যাহা দেখি, তাহ! 
দৃশ্যমান বস্তর প্রতিবিদ্ব মাত্র । ক্ঃসার যখন স্বীয়-শত্তিন্কে আপ- 
নার স্বচ্ছাংশে বস্তর গ্রতিবিষ্ব গ্রহণ করে, তখনই জ্ঞান হয় “উহ 
অমুক বস্ত”” | 
_. বুভিবাদী সম্প্রদায় বলেন, “ “ রুফ্সার ঘদি ইন্দিয় না হয়, তবে 
তাহার শক্তিও ইন্দ্রির নহে। বল দেখি শক্তি পদাথি কি? স্বত্ব? 
কি কাহারও অনুগত? বিচার করিছে গেলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে ষে 
শক্তি, বূপ-প্রভৃতির নার সেই সে বস্তর অধীন অর্থাৎ গুণ-পদার্থ। 
-* “*্** ক্রমেই আপনার আশ্রনন ভ্যাগ করির! অন্যত্র সংগ হয় 
শক্তিও আশ্রয় চাত হই দরে প্রস্থিত হর না। বি- 
ভিন্ন অন্য কোন পদাথে ক্রিরা জন্মে না । ক্রিয়। না 
বস্তর্ চলন হয় না । বদি শঞ্চিক্গেত্রে ক্রিয়া বা চলন না 
..১ ০০, “স দুরস্থ-পার্থের সহিত কিকাপে সংযুক্ত হইবে ? মনে কর, 
অগ্নির দাহিক শক্তি আছে, জলের পৈভা গুণ আছে, পুম্পের সৌরভ 
আছে,--কিস্তু দাহিকা শক্তি, শৈভা গুণ, সৌরভ, ইহারা কি অগ্নি, 
জল, ও পুষ্প পরিত্যাগ কগিয়া বায়? কখনই না। তবে বে আমরা 
দূর হইতে তাপ ব! স্কলিঙ্গ, শৈত্য বা সৌরভ আসিতে দেখি, তাহা 
কেবল গুণ বা! শক্তি নহে, সকলই আপন আপন আশ্রয় দ্রব্যের 
পরমাণু সহযোগেই আইসে। যদি, অগ্নি পিও হইতে স্ফ,লিঙ্গের ন্যার 
দার হইতে শক্তিও বিভক্ত হইয়া ব্ষিয প্রদেশে চলিয়! যায় 


* হই মতটি কপিল কুন্ত কুদ্র হই ইতে স্পষ্টত উদ্ধার করা যায় না । তবে যে, 
নে কোন আচাঁধ্য এব্বপ বলিয়াছেন, বোধ হয় “শক্তিভেদেপি তেদপিদ্ধৌ” 0 
এই, নুত্রটিই তাহার বাঁজ। বাহাই হউক) এই মত টি মীধার্ণতঃ প্রচ। নত নহে। 


-_শালি ২ শপশাশাপীশি শা শিশির শশী শশিিিতিশ শীত পীশিিপ শিপ পাপ শপীিপাস্পাশাশি সি 


২৮ সাঁংখ্যদর্শন । [ চক্ষুরিক্দিয় ও 


এমত বল, তাহা হইলে আর মনের সহিত ইন্দ্িয়ের বা! বিষয়ের সম্পর্ক 
থাকে না । মনেব সহিত মন্বন্ধ ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎ্পত্তিও হইতে 
পাঁরে না। অতএব গোলক বা শক্তি, উভয়ের কেহই ইন্দ্রিয় নহে। * 

বু্ভিবাদী সাংখ্যাচাধ্য শক্তিবাদীকে এই প্রকার দোষ প্রদান 
করেন বটে, কিন্তু সেই শক্তিকে যে বিষয় প্রদেশে যাইতে হইবে, বোঁধ 
হয় তাহাদের এরূপ অভিপ্রায় নহে । শক্তিবাদীদিগের অভিপ্রায় 
'এইন্ধপ হইতে পারে যে, সে শক্তি চুম্বকের আকর্ষণ শক্তির ন্যায় 
স্থানে থাকিয়াই কার্ধ্য অর্থাৎ বস্তব প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করে।1 

এই মতের চাক্ষুষ জ্ঞানোৎপন্তির প্রক্রিয়া এই বূপ-- 

মনে কর,একটি বুক্ষ ও কৃষ্ণসার বন্ত্র পরস্পর সম্মুখীন সটঙগাল্দ। 
মধ্যে শক্তি প্রতিবন্ধক ব্যবধান নাই । এমত হুইলে, চুন্ব, 
পরস্পর সন্মুখীন হইবা মাত্র লৌহ'শরীরে যেমন এক প্রব 
অর্থাত ক্রিম্াবিশেষ উপস্থিত হস্বঃঅনত্তর চুম্বকের আকর্ষণ * 
বা কার্ধযোন্সখী হইয়া লৌহকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে, ও 
লৌহখণ্ড আক্ুষ্ট হইয়! চুন্বকের সহিত সংগত হয়, এই রূপ, কৃষ্ণসার 
ষন্ত্র ও বৃক্ষ উভয়ের সাশ্মুখ্য হইবা মাত্র কৃষ্ণসার যন্ত্রটি ঝিষ্টস্তিত 
হুইয়! প্রতিবিশ্বগ্রাহিণী শক্তিকে কার্ম্যোমুখী করিল এবং তৎক্ষণাৎ 
বৃক্ষটির প্রতিবিশ্ব আক্ুষ্ট হইয়া! ক্ঞ্টসারের স্বচ্ছাংশে গর্ভস্থ ভৌতিক- 
পদ্দার্বিশেষের বসে ধূত করিল। সঙ্গে সঙ্গে তদনুগত বুদ্ধি-বৃত্তিও 


+. * লাবযব্মাম্ালম্মান্লৰ্' “নিলা স্ভি বনি লন্থাহা আন্বৃম' 

ভৃহ্যাছিন্রন্্ী ল ঘতষ, মুত্যজন্ ভপক্যাত্যন্গিতান্্রসদন্স্ব ৮ (ভাষ্য) টি 
1 পপ্সঘবাপ্রদলিতিব্বীহ্যস্হালনাধল্গামজ্ললিন্দিঘাব্মাঁ ”” ' (ভাষি)) 
সনিবিব্বীহ্নাক্তিয্ী ম্লিহন ” “ দ্মঘজান্নবন্‌ াঙ্গিতঅলালথা রহার্জ- রর 
( বাচপ্পততি্-তটীকা। ) “জন্বত্বাতাখিমী; ঘবান্ছব্স নদন্ঘন | [গাগাতট৭] 


| াঙ্গতক্তান।] .. সাম্যদর্শন। 


ক্ষাকারে পা হইল ।' নিকটে আত্মা আছেন, সেই বৃক্ষাকারা 
বুদধিবৃত্তি আস্মচতন্যে প্রতিফলিত বা উজ্জলিত হইবা মাত্র জ্ঞান হইল 
« এই বৃক্ষ, » বুক্ষটর প্রতিবিদ্ব যেূপ হইয়াছিল; জ্ঞানের আকারও 
ঠিক সেই রূপ হইল। পরিণাণ, রূপ, শাখা, কাণ্ড পত্র প্রভৃতি 
সমুদয় বিশেষণ [ভঙ্গী বিশেষ] গুগি বৃগপৎ ভান [ছাপ লাগাঁর মতন] 
হইল । এইরূপে অস্ত্রঃকরণ একবার ঘে আকারে পরিণত হয়ঃ 
অন্তঃকরণের তদবধি সেই আকারে পরিণত হইবার এক অদ্ভুত 
শক্তি জন্মে। এই শক্তির নাম সংস্কার। এই সংক্কার চিরস্থারী 
অর্থাৎ যত কাল অন্তঃকরণ্‌, তত কান স্থায়ী। যে কোন প্রকারে 
“সবার জ্ঞান হইলে [ অর্থাৎ অন্তঃঠকরণে একটা বস্ত্র ছাপ 

র্ৎ অন্তঃকরণের সেই আকারে পুনঃ 


গন যখন সেই সেই 
এ ৩ 


প্নত 

আকা এ. 

নিমীণিত করিলে ও--প্র। ৩) ২. 

দেশাস্তরে অবস্থিত হইলেও সেই | ৃষ্ট বৃক্ষের খন, 

নংস্কার বলে অস্তঃকরণে পুনরুদিত হইয়া থাঁকে। ইহারই নাম স্বাতি 
"বা ম্িরণ। এই স্ম্ণায্বক জ্ঞানের দহিত প্রথমোৎপন্ন প্রমাজ্ঞানের 
ভৈদ এই যে, স্মরণাত্্ক জ্ঞান সংস্কার বলে উদিত হয়, আর প্রথমৌৎ, 
র প্রমাজ্ঞান সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বার! সমুৎপন্ন হয়।॥ যাহা সাক্ষাৎ 
দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা জুম্পষ্ট, আর যাহা সংস্কার বলে দুষ্ট হয়, 


তাহা অস্প্ যথা স্বপ্ন দর্শন। শক্তিবাদী সখখ্যাচার্যদিগের দৃষ্ি- 
বিজন এইরূপ । | 





সাঙ্ঘদর্শন। [চক্ষরিদ্্িয় ও 


বৃত্তিবাদিদিগের মতও এইরূপ বটে, কিন্ত তাহার দুরস্থ বস্তুর 
প্রতিবিষ্ব গ্রহণের নিমিন্ত বিশ্বষ্ঠান পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের কে স্বীকার 
কবেন। দৃষ্টান্ত দদখান, যেমন কোন পার্থিব বস্ততে 1 কান্ঠে বা 
প্রস্তরে] বিমন্দ উপস্থিত হইলে তদহগত তেজঃ পদার্থ অগ্সির আকার 
ধাবণ কবিঘ! দুবে প্রসর্পিত হয়, সেই রূপ, কঝ্চসার যন্ন বিউভিত হই্বা! 
মাত্র তদন্গগত আহঙ্কারিক অভ্তঃকরণ বৃ্ভতিমান্‌ হয, অর্থাৎ প্রাণ-রাহু 
যেমন আয়ত হইয়া অবিচ্ছিন্নভাঁবে বহির্গত হব, তাহাব ন্যাক্স, অন্তঃ- 
কবণও বিশ্ব-স্তান পর্য্যন্ত প্রসর্িত তষ। , শক্তিবাণী সাংখ্য অপেক্ষা 
বৃত্তিবাদীব মত এই টুকু মাত্র অভিবিক্ত, নচেৎ আর সকলই সমান । 
ফল; অন্তঃকবণ্বে বিবয়াকাৰ প্রাপু হওযা, আত্ম-চৈতনো উদ্ভাস * 
হওয়া, অনন্তব তাহা আক্ম(তে প্রতিফলিত ভ৭১। 
ব্যাপারকে সাংখ্য শান্ত পাস, 
নালা ০৯ 


| ভান জন্মে না। যদি 
২ |বপধ্যব বাঁ ভ্রন জ্ঞান। সেই বিপর্যয় জ্ঞানের 
নাম মিথা] জান, ভ্রম, আবোপ, অজ্ঞান ও অবিদ্যা। কপিল ও কপিল 
মতের আচার্য্য এই সকল বিষয় বু বিস্তার কবিয়াঁ বলিবাচেইন, 
আঁমবা তদপেক্ষা অনেক সংক্ষেপে বলিলাম 1 * 


পপ পপি | পদ পানি পি ্পী এপ মিনি 








শশশপাপাপাপ্পিি শি 


রা পাশপাশি 


* গ্রন্নি: ভজ্ল্না্ পনি”, (কপিল) “ঘা সাশ্রিবীদভক্মান লভত্ববঞ 
শ্ঈজনী$নিলন্বনি হবলীন নলন্স নল ক্সাহি ভুনীননন্মল নহন্তবলপীকুদ্কত 1 - 
স্বস্ৃবিন্দিযাযি--+১১ভ'য)) *ন্ সৃহাহিন্বাহক্ নৃতিপরল্পিম্ব সহাঘত্য সি ঘানততা 
ক্যা 'বরি-নধঘানন্বব্ী মভাক্জাহীজব্বিলী ললনি |” (ভাষ্য) 


চাক্ষুষজ্ঞীন।] সাঙ্যযদর্শন । ৩১ 


এস্থলে মারও দু চা'রিটি সিদ্ধান্ত বাক্য বা মাবশ্যক হইতেছে। 
তদ্বথ1- চাক্ষুষ প্রতাক্ষে বুহা-আলোকের সাঁহাব্য অপেক্ষা করে এবং 
বস্ততে অভিব্যক্ত রূপ ও বৃহত্ব গাক। আবশাক। কাঁচ প্রভৃতি স্বচ্ছ 
পদার্থ ভিন্ন অনা কোন মলিন পদার্থ ব্যবধান না থাকা উচিত। 
বন্তর সর্ব শরীর প্রতাক্ষের বিষ্ঠা নভে, অন্মশের অন্ধ প্রত্যক্ষের 
বিষয়। অপবার্ধ অন্মের | গোলক ডুইটি হইলে? ইন্জ্রিয় একটি । 
অতি দূরত্ব প্রস্ততি নব বিধ গ্রতিবদক শা থাঁক।ও আবশ্যক । তদ্‌ 
_বুথা পক্ষী অতি দস উঠিলে প্রহাক্ষ হয় না। লোটিনস্ত অঞ্জন বা 
নানাসল আভিসানাপা বশতঃ প্রভাক্ষ ভয় না। গোলক ব। ইন্দিয়ের 
'ল্িলে প্রভাক্ষ ভন না । বিমনা হইলেও উপ- 

৭ ২ সুশ্ম বলিরা দেখ! যায় না। সৌরা- 

বলিয়। দ্রিবাতে গ্রহ নক্ষত্রের উপলব্ধি হয় ন1। 

-ব্রিত হইলে, তাহার প্তোকটি লক্ষ্য হয না। 

, ছুপ্ধ মধ্যে দধি আছে, ্বৃতও আছে, কিন্তু বাঁ 

₹ হয়, তাবৎ প্রত্যক্ষ হইবে না । অতএব অতি- 

ূ » ও ইন্দছিয় বাঁ গোলকের অবহৃতি ব! কোন প্রকার 
বিকার ঘটনা হওরা, অমনোধোগ, অতিস্ুক্ষ্ঠ অভিভব, সজাতী় 
বন্ছুর সম্মিলন, অনভিব্যক্ততা১-চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রতি এই নবধিধ 
(রিতিবন্ধক আছে *। এই সকল প্রতিবন্ধক যে কেবল প্রত্যক্ষের 
নবৃত্তিজনক এমত নহে, স্থল বিশেষে উহার কোন কোনটি 
পর্যযষেরও জনক হইয়া থাকে । 
এন্মরিকুহাহ্াজানাহিন্ছিঘবিঘান্মলীওবন্যানান্। 


ঘীহ্ষযান্‌ ল্বঘালান্‌ বলালালিস্াহা স্ব” ( ঈপ্বরক্) 


৩২ পাঙ্যদর্শন। [অধান বা ভ্রম-জ্ঞান। 


এই রূপ শাস্ত্রের ,নানা স্থানে নানা প্রকার চাক্ষুষ জ্ঞানের কথ 
বার্তী আছে । কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান থাকিলে বেখা যায়, 
আর মলিন পদার্থ থাকিলে দেখা যায় না, ইহার কারণ কি?_-আদর্শে 
দর্শন কালে বন্ত বিপরীত ক্রমে দৃষ্ট হয় কেন ?--নদী তীরস্থ বৃক্ষকে 
অধঃশির দেখা যায় কেন 1--উপবিজ্ঞ চন্ত্র কূর্ধ্যাদির প্রতিবিশ্ব জন্মের 
উপর ভাসমান না দেখাইয়া মধ্য নিমগ্ন অর্থাৎ ডুবিরা থাকার 
ন্যায় দেখা খায় কেন ?- কন দ্র, কত সামীপ্য, কত সঙ্গ, কত 
স্থল বস্তব যথার্থ দর্শন হয়, কোথা হইতেই বা বানিক্রম আরন্ত 
হয়, এই সকল বিষয় নানা শাঙ্ক্রেব নান] স্তা 
সাঙ্যান্থগত নহে বিব্চেনায় পরিত্যাগ করা € 

আধ্যাসিকজ্ঞান ব। জা 

প্রমা-জ্ঞানের লক্ষণ বল! হইয়াছে 
লক্ষণ নির্দেশ করা হইস্সাছে, আর তাহ! 
নাই। ফল, ভরমজ্ঞানেব সাধারণ লক্ষণ এং 
অন্ত প্রকার জ্ঞান হওয়ার নামই ভ্রম ২২৭২. 
হইবে। অধ্যাঁস, আরোপ, অবিবেক-প্রভৃতি ইহার নামান্তর মাত্র। 

দর্শনশান্ত্রে ভ্রমের উৎপত্তি ও নিবুত্তির*কারণ এবং তাহার 
অবান্তর প্রভেদ প্রভৃতি যেরূপ "নিত হইরাছে, তাহাই এক্ষণকার 
বক্তব্য । সাঙ্খ এবং বেদাস্ত বলেন, ভ্রম-জ্ঞান মিথ্যা হইলেও তাহা 
কোন না কোন ফল আছে । রজ্ঞ-র্প দেখিলে তদনস্তর ভা, 
জন্মে, কম্পও জন্মে। পিপাসার্ত ব্যক্তি মৃগতৃষ্চিকাঁয় প্রতারিত হইন্যা 
পানীয় আহরণে ধাবিত হইয়! থাকে । যদ্যপি ভ্রম-মাত্রই মিথ্যা 
অসস্ত-আবগাহী, তথাপি তাহার কোন না কোন ফল আছে কিন্ত 
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তাহ! সর্ধত্র সমান*নহে | ভিন্ন ভিন্ন ভ্রমের ভিন্ন ভিন্ন ফল ও গ্রাভাঁব 
ৃষ্ট হয় সেই ফলভেদদূট্র ভ্রম-ভ্ঞানেরও শ্রেণী ভেদ কল্পনা করা 
যায়। প্রথমত সোপাধিক ও নিকপাধিক ভেদে ছুই প্রকার। 
অনন্তর উক্ত উভয় বিধের মধা হইতে সম্বাদী, বিসম্বাদী, আভাধ্য ও 
ওপাধিক-আঁহার্যয, এই চারি গ্রক্কীর জাতি কল্পনা করা! হইয়! থাকে । 
সোপাঁধিক ভ্রম--যদ্ি ছুই বাঁ ততোধিক বস্ত্র পরস্পর সন্নিহিত 
থাকে, আর সেই-সন্লিধান বশতঃ এক বস্র গুণ বা কোন প্রকার ধর্ম 
_অন্রাব্রজ্জতে মিথ্যা বা সত্য ভাঁবে সংক্রান্ত হয়,তাহা| হইলে, যাঁভাঁর গুণ 
স্টন্েছে, তাহাকে উপাধি, আর যাহাতে সংক্রান্ত 
শহিত? সংজ্ঞা দে ওয়া হয়। থে স্থলে উল্ত প্রকার 
একপ্রকার স্বভাবাপন্ন বস্ত অন্যগ্রকারে পরি- 
ধিক ভ্রম | স্কাটক স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও শুন্রবর্থ 
[ রুঞ্জক পদার্থেব সন্গিধান বশতঃ উহা পীত 
ভীত হইয়। থাকে । সেই প্রতীতি [স্দটিক 
ত] ভ্রম । তত্রত্য উপাধি (রগ্রক বস্তু) তৎকালে 
প্রত্যক্ষ গোচর হউক বা না হউক, “রক্তবর্ণ স্কটিক” এই জ্ঞান ভ্রম 
এবং তাহাই সোপাধিক-ভ্রম। 
নিরুপাধিক ভ্রম-যে স্কলে উক্ত কোন প্রকার উপাধির সন্নি- 
ধান নাই, অথচ অনাথ! জ্ঞান [বস্ত্র স্বরূপ এক প্রকার-জ্ঞান হয় 
উন প্রকার] হয়, সে স্থলে নিরুপাধিক ভ্রম । যথা) নীল-আকাশ। 
বস্তুতঃ আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ নিরভ্র-অবস্থাতেও আকাশ 
.যেঁ প্রগাঢ় নীলবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। অতএব আকাশে নীলিমা 
জানভ্রম এবং তাহা নিরুপাধিক-ভ্রম | 
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সম্বাদী 9 খিসম্বাদী ভ্রম--ভ্রম-প্রবৃঞ্ত ব্যক্তি, অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত 
হয় উঠা স্থির সিদ্ধান্ত। কিন্ত কখন কখন কাকতালীয় ন্যায়ে ভ্রম 
জ্ঞান সফল হহযাও থাকে । যে স্থলে ভ্রম-জ্ঞানে ফল লাভ হয়, সেস্ছলে 
তাদৃশ ভমের নান সম্বাদী ভম। আর যে স্থলে ফললাভে বঞ্চিত 
হওয়া যায়, সেম্লের ভাদূশ তম বিসন্বাদী। এই বিসন্বাদী ভূমই 
প্রায়--সম্বাদী ভম কদাচিৎ দুষ্ট হয়। 
মঙ্সমে কপ, কোন এক খান্তিব দুব হইতে বাস্পেতে ধূম ভ্রম জন্মি- 
য়াছে। অনন্তব সেই ভ্রান্ত বাক্তি তত্প্রদেশে অগ্রির অস্তিত্ব মন্গমান 
করিয়া, অগ্থি আহবণার্থে উপস্থিত হইগ এবং টৈ তির 
হইল । এম লে, রী ত্রান্তব্যক্তির পুম ভ্রম ও 
সে অগ্নি প্রাপ্ধ না হইত, তাহা হইলে তাহার 
বাদী হইভ। 
আহার্দা ও ওপাধিক-আহাধ্য ভূম-ঘ 
বন্ততে অন্য প্রকার জ্ঞান সম্পাদন কবার শাঃ 
মৃৎ্পিত দেবতা বুদ্ধি [দেব দেবীর প্রতিমা 
করিয়! পুঙ্তা কবা ] এব” রেখাতে অক্ষর বুদ্ধি! ১৮৫ পাহ্  ২৪৩, 
জঠরে ভারনবর্ষীয ধর্মশান্ত্রের জন্ম । সাংখ্য শাস্ত্রের উপাসনা কাওও 
ইহার অধীন । 
উত্ত লক্ষণাক্রান্ত আহার্য-ভূম ঘদি কোন উপাধি অবলম্বন 
করিয়া সম্পাদিত হয়, তবে তাহাকে ওপাধিক-াহারধ্য বলে। যথ » 
চন্ত্র এক, কিন্তু অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র-প্রান্ত চাপিরা দেখিলে ক্র 
দুই বা ততোধিক দেখ! যায়। আকাশে মেঘ নাই, অথচ খিন্যা- 
*ি স্রজা লক] তৎক্ষণাৎ, সবিছাৎ স্তনগিত্ব, দর্শন হইল । শবুংদ্রতম 
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অক্ষর বা বৃহত্তম পর্বতঞ্ষে কাঁচ-বিশেষেব সংদুর্গে বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম" 
আকারে অবলোকন করা, ইত্যাদি নান! প্রকারি ওপাধিক আহার্য্যের* 
এর . পর 

উদাহরণ স্থল আছে । কি উন্দিয়ক জ্ঞান, কি ধৌক্তিক জ্ঞা” 
ওপদেশিক জ্ঞন)১ সর্ব প্রকার জ্ঞানের অন্তরালে উন্ত গ্রকা 
শত ভূ.ম লুক্কায়িত আছে। আ্তাবতের নিবৃত্তি না হইলে 
মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে না। 

অমোৎপত্তির কারণ ও তাহাব নিবৃত্তির উপায় । 


ভমোত্পত্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটি । দোষ; সম্প্রয়োগ ও 
| 
1 প্রকাব। নিপিপুগঠ দোষ, কালগত দোষ ও 
নিমিত্তগত দোষ এই যে, বে ইঞ্জিয় যে প্রতাক্ষের 
র কোন প্রকান ছুষ্টগদার্থে কনুষত থাকা । চাক্ষ্ষ- 
চন্ষুঃ, সেই চক্ষুঃ যদি পিস্ত দোষে বিকৃত ভন, ভবে 
হবিদ্রাবর্ণ দেখায় । সগ্ধ্যাদি কালেব মন্দান্ধকার 
[য। অতিদূবত্ব অতিপামিপ্য প্রহ্থদত, দেশগত 
“শাষ। 
সম্প্রয়োগ»-সম্প্রয়োগ শব্ের অর্থ এস্কলে এইরূপ বুঝিতে 
হইবে বে, যে বস্ততে ভ.ম জন্মেঃ সেই বস্তুর সর্ববাংশ স্কর্তি না হওয়া, 
াৎ কোন এক সামান্যাংশ মাত্রের প্রকাশ পাওয়া! । 
্‌ সংস্কার, সংস্কার শব্দে এখানে সদৃশ বস্তর ম্মর্ণ বুঝিতে হইবে । 
কৌন কোন মতে সংস্কারের পরিবর্তে সাদৃশ্যকেই ভমোৎপত্তির 
রন কারণ বলিয়া! বর্ণনা আছে। তাহাদের অভিপ্রান্স এই ষে, 
বস্টর কোন এক অংশে সাদৃশ্য না থাকল ভ্রম জন্মিতে পান ল' 


৩৬ সাঙ্যাদর্শন। [ভ্রমের হেতু ও 
রঙ্জ,তে সর্প ভূমই জন্লো, ব্যান ভূম জন্মে নী অতএব কোন প্রকার 
সাদৃশ্যবান্‌ বস্তত্তেই দোষ বা সম্প্রয়োগ উপুস্থিত হইলে ভূম জন্মে । 
একস্থানে কতকগুলি লোক উপবিষ্ট আছে। ত- 
একব্যক্তি “এ রৌপ্য বলিয়া ধাবিত হইল । অন্যান্য 
সে বাহাব জন্য দেড়িয়াছে তাহা রূপা নহে, তাহা 
এন্তব্যক্তিও ততপ্রদেশে গিয়া দেখিল, দে যাহাকে রৌপ্য 
ভাবিরাঞ্ছল তাহ! রৌপ্য নহে তাহা শুক্তিখণ্ড। এস্থলের ভান্ত- 
ব্যক্তির যে শুক্তিভে রজত জ্ঞান হইয়াছে, ইহাকে দৃষ্টান্ত রাখিরা ভম- 
জ্ঞানের কাধ্য-কারণ ভাব পরি্কাব করিয়া লও । ৮» 
পুরোবগা শুক্তিতে এ রজত' ইভ্াাকার জ্ঞান উপ 
তাহার এ সথূরদ্িত জ্ঞান একেবাণ্র হয় নাই | চক্ষু 
“এ”? এই অংশের দ্বারা পুরোবন্ত শুক্তিই পরিগৃভীত 
প্রভাবে “&”? ইভাকার-জ্ঞান ও ওন্বোধক বাক্য তি 
কিন্ব কোন প্রকার দোষ বশতঃ আন্প্রয়োগ হওয়া 
সর্্বাংশ প্রকাশ না হওয়াতে প্রথমে তাহা শুক্তি বা 
নাই। পরন্থ চাক্চিক্য মাঁত্র ভান হওয়াতেই এ 
হুইয়াছিল। তন্নিবন্ধন অন্য এক চ।ক্চিক্যবাঁন্‌ বস্ত ং 
রজতের স্মরণ হইয়াছিল । সেই স্মরণান্মক্ জ্ঞান তত্ব... ৫৭২৬) 
দ্রণডাঁয়মান ন1 হইয়া, “এ ইত্যাকার সন্মুগ্গ জ্ঞানের সহিত মিলিয়। 
গিয়া “ই-রজত” ইত্যাকারে পরিণত হইয়াছিল। সেই ন্মরণাক্ম/£ 
জ্ঞান “এ” ইত্াকার সম্ু্ধ জ্ঞানের সহিত মিলিত হইবার কারণ এই 
ধে, জ্ঞান মাত্রেই বস্তর সমস্ত বিশেষণ অবগাহন করিয়া পরিশেষে 
পিশেন্য পর্যবসিত না হইয়া থাকিতে পারে না। শুক্তিরজত, এশ্লেও 
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জ্ঞান, চাঁক্চিক্যকূপ বিশেষণ অবগাহন কিয়া ভ্ভৎকালে প্রক্কৃত বিশেষ্য 
আবৃত থাঁকাতেই অন্য এঞ্ঠ কল্পিত বিশেষ্যে গিষা পর্য্যবসন্ন হইযা- 
ছিল। এক বস্তব বিশেষণ অর্থাৎ আকাব প্রব্বার যদি অন্য বস্তুতে 
ৃষ্ট হয়, তবে সেই দেখা মিথ্য। সু 5বা” শুক্তিবপ অধিকবণে রজ্তা- 
কাব জ্ঞানও মিথ্যা । আহার্যাভ মব্যতিবেকে, সকল ভূমেবহ প্রশ্মলী 
এইবপ | এই প্রণালী অন্ুাবে সব্দতরই এক প্রকাব স্বভাবাপন্ন বন্ত 
অন্য প্রকাবে পবিদৃষ্ট হইযা থাকে৷ এতাদশ ভমেব শিনাঁশোপাঁ 
কেবল তাহার আলম্বন পদার্থের সান্মাংকাব কবা। যাবৎ না তাহাৰ 
, আলম্বনতত্ব সাক্ষাৎকাব হয অর্থাত নে বস্ততে ভূম জন্মে সেই বস্তব 
0 পঙ্গাশ না হয়ঃ তাবৎ, পন্মান্ত ভাঁহাৰ বাব (বিলব) হয় ন|। 
প্রণালীব নাম অন্যথা খ্যাতি । অন্যান্য 
শী অন্যবিধ। শঙ্কবাঁচাধ্য বলেন, ভমোত 
জুযন। অজ্ঞান যে কি পদার্থ? তাহা: 
শিদ্ধাবণ কাখখ। ৭১। এায় না। এই পধ্ন্ত বলা যাইতে পাবে 
যে তাহা অনির্বচলীঘ এবং দোঁষ-স্থানীঘ। দোঁষ-যুক্ত অজ্ঞানেৰ 
হ্বভাঁধ এই যে, কোন বন্তব সর্ধংশ বা কিষদংশ যদি কোন গতিকে 
একবার তাহাব অধিকাৰ ভুক্ত হয়, তবে সে, সেই বস্ততে তৎসদৃশ 
অপব এক বিপবীত বস্ত উৎপাদন কবিবে অর্থাৎ দেখাইবে। পুবোবন্তী 
ক্তির কিয়দংশ অজ্ঞানেব বিষব হওযাতেই সে তাহাতে এক 
থ্যা-রজতের স্থাষ্টি করিয়াছিল। কেবল অজ্ঞানেবই যে এইরূপ 
বৰ এমত নহে; দৌষধুক্ত বস্ত মাত্রই বিপবীত সৃষ্টিকাবী। বেত্র বীজ 
+ষ্ট হইলে বেত্রাস্কুবের উৎপত্তি না কবিষা, ৷ কদলী বৃক্ষের 
তত করে। মক্ষিকামল, বিশিষ্টবিকীরের বলে ৭পুদিনা" খাকেব 
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সৃষ্টি করে। এইরপ্রে পলাঙুর সথষ্ট হইগীছে এবং কত শত নূতন 
বস্তর সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে এবং হইচুব, তাহা বলিয়া! শেষ করা 
যায় না। ূ 

মীমাংসকেরা বলেন, জ্ঞুন মাত্রেই সত্য অর্থাৎ সধ্বস্ত বিষয়ক । 
জগতে মিথ্য। জ্ঞান নাই, মিথ্য। বন্তও নাই৷ তবে যে শুক্তি স্বরূপ 
অধিষ্ঠানে মিথ্যা রজত দুষ্ট হয়, তাহা বাল-প্রবাঁদ মাত্র। তৎকালে 
গুভ্ভিতে শুক্তি জ্ঞানই হইয়াছিল, রজতাকার জ্ঞান রজতেই হইয়া- 
ছিল। দৌষ বশতঃ সম্প্রয়োগ হওয়াতেই জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য জন্মে 
নাই, এই মাত্র প্রভেদ। জ্ঞানদ্বর়ের পার্থক্য অনুভব ন! হওয়ার 
নামই ভ্রম, এতভিন মিথ্যাবস্ত-অবগাহ্ী মিথণ হোানাজক নম ণে 
জগতে নাই । 

যাহাই হউক, উক্ত-বিধ অধ্যাসের মধ্যে 7 
তত্তাবৎ বিস্তার করিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য 
কারের বাহিরে যাইতে হয়। যদ্যপি তাহা আমাদের ই নক 
তথাপি আর একটু না বলিলে প্রয়োজন দিদ্ধ হয় না সুতরাং 
তাহার কিয়দংশ ধলিতে হইল । 

অধ্যাসের আর দুইটা মূর্তি আছে । একটার নাম তাদাস্ম্যাধ্যাস, 
অপরটার নাম সংসর্গাধ্যাস। একীভূত অধ্যাসকে তাদাত্ম্যাধ্যাস, 
আঁর সম্বন্ধ মাত্রের অধ্যাসকে সংসর্গাধ্যাস বল! যায়। লৌহ 
অগ্নি একীভূত হইলে লৌহেতে যে অগ্নির অধ্যাস জন্মে, ভা 
তাদাস্ব্যাধ্যাস।)/ কোন প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে যে 
“আমি গেলাম-আমি মরিলাম” বলিয়া অতিভূত হয়, তাহা 
আযাধ্যা'নর ফগ। “আমার পুত্র” “আমার কলত্র” ইত্যা। 
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পুত্রে ও কলত্রে বাস্তবিক 'আয্মস্ব না থাকিলে? আত্ম-সম্বন্ধ অধ্যাস 
কৰা হয় হুতেরাং তাহা সংসষ্্ীধ্যাসেব ফল। যত প্রকার অধ্যাস উক্ত 
হইল, সর্বপ্রকার অধ্যাসই বাহ্যপদার্থের স্তার অধ্যাত্ম-পদার্থে বর্তমান 
আছে। কখন আমবা ইন্্ষেব সহিত এপ্রীভৃত হইন্গা “আমি, 
হইতেছি। যথ! আমি কাঁণা, আম খগ্জ ইত্যার্দি। কখন ব। দেহে 
উপর আত্মত্ব স্থাপন কবিষা “আমি হইতেছি। যথা আনি” 
স্কুল ইত্যাদি। কিন্ত প্রক্কত আমি কি প্রকাব?- 
নহি । যদি অবগত থাকিতাম--তাহা হইলে 'আঁঠি 
'না। আম 
অন্যবাব ৩ 
শি' স্কিব ঘা 
ত। বিবেচণা। 
ন্গান্ত থাকেত ও 
ব কেন? অত 
দবশ্য অন্য একা' 
অধ্যাস ক ০৭1৯৩ হহখা 
প্রকাশ পাইতেছে, কখন বা সন্বন্ধ মাত্র প্রকাশ কবিতেছে। এই 
বপে বাহ্য জগতে ও আত্ম বাজে কথিতবিধ অধ্যাস ধাবাবাহীক্রমে 
চলিতেছে | পবস্ত কাবণ বিশেষ উপস্থিত হইলে কখন কখন বাহ্য 
'অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে দেখা ঘ্য় কিন্ত আধ্যাত্মিক অধ্যাস নিবৃত্ত 
(হইতে দেখ! গেল না। 
£ অধ্যাস বা ভ্রমনিবৃত্তিব উপায কি? কপিল প্রভৃতি খধির 
বোন, ভ্রমনিবৃত্তির উপাষ কেবল অধিকরণের স্থন্ন্প সাীৎকার। 
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যে*অধিষঠানে ভ্রম হয়, তাঁহার বথার্থ রূপ গঁকাশ পাইলেই তদগত ভ্রম 
নিবৃভি হয়। অধিষ্টানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইবার উপায় কেবল 
বিশেষ দর্শন। “বিশেষদর্শন” শব্দের অর্থ স্থলবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন। 
সপ শখ স্তপস্০* দর্শন-কোথাও বা উপধুক্ত পরীক্ষাপ্রয়োগ | 
স্প্রয়োগ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া! বায় তাহারই নাম 
প্রয়োগ করিলেই দোৌধাদি হইতে সমুতীর্ণ হওয়] 
| দোষাঁদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম কি না ?-- 
'রিতে হয় না; কেন না, ষথার্থজ্ঞান উপস্থিত 
দোঁষাঁদি হইতে উত্তীর্ণ হওধান গাক্ষা গ্রদান 
) বিশ্বাস জন্মাই 
£ ঘটিত আরও শু 
ইক্দিয়ক ভ্রম, ঘুি 
/ভমে, বস্তব আন্ম 
প্রশত উপদেশ ও « 
প্রি হয় না। মনে 
রব পুর্ববরিকে পা 
য পুর্বব দিক্‌ হউন্েই 
দিত হইতে দেখিতেছে সেই দিকই তাহার পশ্চিম 
হিরনালাত ছ। এমন স্থলে “সূর্য্য পশ্চিমে উদ্দিত হুন না)? এই 
যুক্তি কোন কার্াকারী হয় না । যাবৎ না সেইদিক্‌ তাহার অন্থন্ধে 
সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয়, তাবৎ তাঁহার সেই ভ্রম অপগত হয় না। এই 
রূপ, ওপদেশি কজ্ঞানে ভ্রমথাকিলে কদাচিৎ তাহ! যুক্তিদ্বার রা 
হইতে গা? 4, কিন্ত যুক্তিতে যে ভ্রম থাকে তাহা সাক্ষাৎকার বা 
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উপদেশ দ্বারা বাধিত হয় না। এতাঁবতা ইহাই নির্ণীত হইতেছে. 
ষে, সাক্ষাৎকার ঘটিত পরীক্ষা সর্বজাতীয় ভ্রমের বিঘাতক । আমাদের 
সপ অনেক আছ, তত্তাবৎ উপরোক্ত প্রণালীতেই জন্মিয়া 
আছে। সেই সকল ভ্রমনিবৃদ্্ীৰ জন্য, সাংথ্য শাস্ত্রে এবং শাল্াস্তরে 
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন নামঞ্ঠ বিশ্বে দর্শনের উপদেশ করা হই- 
যাছে। কেন না, অনার্দিকালের আধ্যাম্মিক-ভ্রম নিবৃত্ত করিতে 
হইলে সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ, এই তিন জাতীয় পরীক্ষারই 
আবশ্যক হইতে পারে। একটি দ্বারা উক্ত বিধ আধ্যািক ভ্রম নিবৃত্ত 
ভউণার সন্গাবনা না । শবণ ও মনন, এই দুইটি যুক্তি ও উপদেশ 
ঠ্যক্ষ জাতীয়। «" প্রত্যক্ষ জাতীয় ৮ 
'তআ্ৰার প্রত্যক্ষ বিষয়ে সংশয় করিবেন । 
বা শান্সের সাধ্যায়ভ্ত নহে । তাহাতে 
টী আবশ্যক |. ফল, চক্ষুরাঁদি বাহো- 
না বটে, কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মতে 
সাঙ্যকীব বলেন, কোন কোন বস্ত 
ঈত হইয়া থাকে। সংস্কৃতশান্ে চাক্ষুষ- 
০১51 বিস্তৃত থাকিলে আমরা এই 


স্থানে শেষ করিলাম 1৯ 
শ্রবণেন্রিষ ও শ্রবণজ্ঞান ! 


চক্ষুঃ কেবল কপেতেই সংসক্ত, হৃতরাং চক্ষুর্দারা রূপ বা রূপ- 
(বিশিষ্ট পদার্থেরই গ্রহ হয়, শব্দস্পর্শাদির গ্রহ হয় না। শব্দাদি 


পপ | পাশপাশি 








প্পপপালিশিপশাত পাশা পাপী 


ক £ লিশবনক্মাহব্যান্নতুক্ছিন্মিত'ান্ননল্‌”। “ স্বজিনী $দি ল লাচ্যণী, হিজ্ঞ- 
নুক্তুব, অত্বকীন্বান্থন ৮” এই কাপিল সুত্র ছয়ের মন এবং অন্যানা আচাধ্যদিগের 
শত ল ইয়া ছধ্যাস শিবৃত্তির উপায় ঘটিত বাক্য লি সং কৃলিত হইল । 





জ্ঞানের নিমিত্ত আর চারিটি ইন্দ্রিয় বর্তমান 'আছে, তন্মধ্যে শবব-খুহণ- 
“কারী শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় অগ্নে বর্ণন করা স্াউক-_ 
চক্ষুরিক্ড্িয়ের নায় শরবণেক্ছিয়ও প্রতাক্ষের অগোচর বস্তব। 

কেবল অন্ুমিতি দ্বারাই উহার উপলব্ধি অস্তিত্ব সিদ্ধি হয়। উহার 
আশ্রয় কর্ণান্তঃপ্রদেশ। শঙ্ঘ-গল-গৃহ্বরের রচন! পরিপাঁটী যেক্ধপ, 
শ্রবণবন্ত্রের রচনপরিপাটাও প্রায় সেই রূপ। কর্ণের অন্তরাল প্রদেশৈর 
যে স্থলে বক্র ও আবর্তঘুক্ত ছিদ্রের সমান্তি হইয়াছে, সেই স্থলে এক 
স্থিতিস্থাপক-গুণযুক্ত স্ক্ম ন্নাুমগ্ুল* [স্ক্ শি পপন্দিশ কিল নানি? 
আছে। এক খণ্ড সুটীন ত্বক উহাকে আ 
আবরক ত্বক্‌ খণ্ডব নাম শঙ্কলি। এট 
(ফাক্‌) আছে, তাহার নাম শ্রোীকাশ | ই 
ন্দ্িয, কিন্ত সাংখ্য মতে ডহা! শ্রবণেক্জ্রিয়ের 
শঙ্কুলিস্থানে অধিষিত থাঁকিরা কার্য সাধন 
চক্ষুরিক্রিয়ের নায় শ্রবণেন্্রিরও আহঙ্কারি, 
গ্রহণ প্রণালী কি রূপ ?-সাংখ্যাচায্যেরা ও 
বলেন নাই। শাস্ত্রীন্তরে যেৰপ বর্ণনা আছে তাত | ৩ 
করেন নাই। ইহাতে অনুমান হর যে? শাস্থান্তরোক্ত প্রণামীই 

খ্যকাবের অভিমত +1 শাস্ত্রান্তরে দ্বিবিধ প্রণালীর বর্ণনা 


*. £ নর্থা- আনদুাহ্ছির ল্: স্ীঙ্গন্‌ * এই বাকা দ্বাবা ন্যায় মতে শ্রব- 
পেন্দ্িয় ভৌতিক হইছে, আব ণ্ঘালিন্বনজ্জাহুম্-াব্যজন্‌ ” এই বাক্য দ্বারা 
'খ্যকার উহাকে আ+হঞ্কারিক বলিতেছেন । টক্ষরিন্ত্িয়ের আহঙ্কারিকত্ত যে 
প্রকারে অনুভব কবিতে লিজ আহঙ্কারিকতও সেই প্রকাত্‌ 
বোধগম্য করিতে হই; 
1 4ঝমাহ্লাবু পীর বন্দানলন্দবিত্বান্নবীন্ন তিত্তান্মল্রন্‌ ১ 
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আছে। তন্মনধ্য এক প্রকণ্ধি প্রণালী বীচিতরঙ্গ,ন্যায়ান্থুসারিণী--অপর- 
প্রণালী কদশ্বগোলক-নগুয়ান্সারিণী। বীচিতরক্্-ন্যায়ান্ুসারিণী ' 
যথা১-- 

কোন এক স্থিরজল-জলাধায়ের মধো, কোন প্রকার অভিঘাত 
উপস্থিত করিলে; তজ্জন্য? তত্রস্থ্টজলে একপ্রকার বেগের উৎপত্তি 
হয়। ক্রমে; সেই বেগ হইতে বেগাস্তর_-ও তরঙ্গ হইতে তরঙ্গাস্তর 
জন্মিতে জন্মিতে; বীচি অর্থাৎ ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা লহরীর আকার প্রাপ্ত হয়। 
ক্রমে অতি ক্ষদ দাগ বিলয়। যদি মধ্যে কোথাও বেগ নিরোধক 
প্রকার) থাকে । তবে তাহা সেই স্থানেই নষ্ট 

বিলয় হয় । এই যেমন দৃষ্টান্ত তেমনি বায়ু 

যেকোন স্থানে হউক না কেন, কোন 

ত অন্য এক বস্তর আঘাত অর্থাৎ বেগ 

“ইলে, তত্রত্য বায়ে এক প্রকার বেগ 

' না! আঘাত স্থানটিকে বেষ্টন করিয়! 

র। আঘাত কালে যেমন বাযুতে বেগ 

এ ।ন১1হ4১ ০৩এ।ন আকাশে ধ্বনি [শব্দ] জন্মিয়াছিল । সেই ধ্বনি 
এ তরঙ্গায়মান বাযুতে আরোহণ করিয়া ক্রমে ইন্দ্রিয় স্থান প্রাপ্ত 
হইলে, ইন্দ্রিয় তাহাকে গ্রহণ করিয়া আত্মার নিকট সমর্পণ করে। 
যদ্যপি ইন্দ্রিয় নিকটে না থাকে, তবে সেই আকাশোতপন্ন শব্দটি 





এক শান্ত্রেকোন এক বিষয়ের নির্ণয় করা হয় নাই, কিন্তু তাহা অন্য শাস্ত্রে 
নিত আছে, এমত স্থলে সেই অনুক্তবিষয়েব সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, তৎ দ- 
জাতীয় শাস্ত্রে যাহা নিণাঁতি হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিবে) কেন না, তাহাই 
ভাঁষ্শর লঙ্মত | 
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-আপনার উৎপত্তি স্থানে অর্থাৎ আকাশেইংলয় প্রাপ্ত হ্ব। অপিচ; 
স্থিরজল জলাশয়ের মধ্যে আঘাঁতি করিপেঞ্ যে তছুখ তরক্ব কদাচিৎ 
তীর স্পর্শ করে, কদাচিৎ নাও করে,তাহচ্রী কারণ কেবল আঘাত-বল 
বা আঘাত জন্য বেগেব তারতম্য ঘ্না। বেগ অধিক পরিমাণে 
জন্মিলে তবঙ্গের দূৰ গতি--আর জন্প পরিমাণে জন্মিলে অদৃব-গতি 
হইয়া থাকে । শব্দের গতিও ঠিক ধ্রৰপ, অর্থাৎ ঘে পরিমাণে বেগ 
উপস্থিত হইবে--শবন্দেব গভিও পেই পরি ৭ হইবে। দার্শনিক 
পণ্ডিতেবা এই রূপে [বীচিতরঙ্গের দু কাটি লাশ 
প্রকার নির্ণয় কবেন। এই নির্ণ, 
প্রকটিত ঘটন। গুলিকে সোপপত্ডিক 

“শব্দ বহন কারী বাধুব বিপবীং 
পন্ন শব্দও যথবিৎ গৃহীত হইবে না” 
শব্দঞ্জ নিকটের ন্যান্ম শুনা যাইবে" 
এতছুভয়েব মধ্যে কোন প্রকার বা 
থাঁকিলে শুনা যাইবে ন1, বা অল্প শু 
দুরত্ব যে পরিমাণে শব্ধ জ্ঞানেৰ প্রতিক, জলময় প্রদেশে তদপেক্ষা 
অল্প পরিমাণে শ্রতিবন্ধক হইবে, এমন কি,পার্থিব প্রদেশের অদ্ধ ক্রোশ 
পরিমিত দূবত্ব--আর জলময় প্রদেশের এক ক্রোশ পরিমিত দূরত্ব 
সমান; কারণ, জলময় প্রদেশের বাধুতে শ্বভাবতই বেগ থাকে”. 
শব্ধ উ্িত হইবামাত্র তরঙ্গবঙ চতু্দিক্‌ ব্যাপ্ত হয় বলিয়া চতুর্ধিকৃস্থ, 
লোকের! শুনিতে পায়”_-“দিন অপেক্ষা মধ্যবাত্রে অধিক দুরের শব্দ 
শ্রবণ গোচর হয়, তাহার কারণ তৎকাঁলে অভিভাবক শব্দাস্তর'ঘাকে.. 
ন! এধ" মধ্য রাত্রের বস্তুতে স্বভীবতঃই বেগ থাকে"--ইত্যাদি-- 
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বীচিভরঙ্গ ন্যায়-বাঁদীর মত, আর বৃদন্বগোলক ন্যায়-বাদীর 

মত প্রাক এক রূপ। প্রুভেদ এই যে, বীচিতরঙ্গ বাদী বলেন, শবা, 
একটিই জন্মে--আর কদটফিগাণক ন্যার-বাঁদী বলেন, কদন্বকেশরের 
'ন্যায় তদুপরি তছুপরি নষ্ট শব জন্মে। অর্থাৎ কদশ্বকুসুমের 
কিঞ্রন্কারোহণ স্থান বর্ভল; প্লেই বঞ্জল অংশের সর্ব দিক ব্যাপিয়া 
যেমন এক থাকে অনেক কেশব জন্মে, সেই সকল কেশরের 
শিরঃ-প্রদেশে আবার কেশবান্তর জন্মে, শব্দও এপ আঘাত স্থান 
& দিক অভিমখে দশ সংখ্যার জন্ম লাঁভ করে। 
নন্য দশ শদ জন্মে, ক্রমে অন্য দশ শব্দ, ক্রমে 






€৯ 
1 


রি 


শব সভিখাত স্থানে উত্পনন হইব, ইন্জিয় স্তানে গিযা! 

গাব এক মত মাছে, নেমাতি শব আাধাত স্কানে 

2ল কেবা বেশ জন্মে; আঁ বেগ, শ্রোত্র স্থান প্রাপ্ত 

উৎপন্ন কনে এব তাহাহ হন্দ্িন দ্বাৰা গৃহীত হয 

স্ঘবান্দিপ্রয় ক্স € ন্যাবগন্থ) গ্রপ্থিহীন 

| নির্শোক (মাকডশাঁৰ (মণ হ্বব্) বা আলক- 

৬এ৭ খ্ণ্‌ থাবা আবৃত কবিধাঃ আপব দিকে ফুৎকাঁধ আদান করিলে থে তন্মধ্যে 
বেগ উপস্থিত হয, সেই বো এ আবন্ণন্বকে [িখ। আঘাত ববে এবং সেই 
আঘ।ত হইতেই তাহাতে শব্দ জন্মে। এই দৃষ্টান্ত ডভব বাদানাই দিঘ। থাকেন, 
"কিন্ত উভয় পক্ষেব সংগতি যে কি প্রকান) তাহ। আঁমব| গরিব কবিতে পাকি 
না। যাহাই হউক, কর্ণ-শক্ষণি ই যন্ত্রে তুলা ক্!যাকাণী বটে । অপব এক 
মত আছে যে,শবদ ইন্দ্রিয় স্থানে গনন কবে না,ইপ্রিযই শবদ স্থানে গিয়। শ্রহণ 
র। যেমন চক্ষুবিন্ভ্িষ বিষষ প্রদেশে খাব, শনণেক্ডিষ 9সইরূপ শব্দ স্থানে 
নয বলেনঃ “ভেরীশব দে! মযা শত" ৮” “আমি কেপাব শবদ শুনিয়াছি।” 
ভেরী ধ্বনি শুনিরা মনুব্যদিমে এইঝপ অনুভব রী থাকে । শবদ স্থানে 
আয়্য গতি না হইলে এপ্রকাব অনুভব হইবে কেন।? ভেবীতে যে শবদোঁৎ- 
পাত্বি হইয়াছিল, বীচিতরঙ্গ বাদীর মতে সে শৃবদের |সহিত ইন্দ্িয়েব সম্বস্ধ 


ন্‌ 
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বীচিতরঙ্গ ও কদঘ্ব গোলক, এই ছুই দৃষ্টান্ত প্রদায়ী আঁচার্য্য- 
দ্বয়ের মতে শব্দ ক্ষণস্থায়ী পদার্থ । এমন ক, শব্দ তিন্‌ ক্ষণের অতি- 
রিক্ত থাকে না। সুতরাং বায়ুব দুরগাম) বেগ সত্বেও সে আপনার 
বিনাশ কাল উপস্থিত হওয়াতে বিন” হইয়া যায়। তজ্জন্ত আমর! 
দেশীস্তরের শব্ধ শুনিতে পাই না। ত.ব যে আমর প্রহরব্যাপী বংশী 
নিনাদ শুনিয়া থাকি, সে ট্রি শব্দ নহে। তাহা শবধারা, 
অর্থাৎ তাহা বহুল শব্দেব সমষ্টি । শব্দ উৎপন্ন হইতেছে--ধবংস 
হইতেছে--এবং তাহা এত শী্র শীঘ্র সম্পন পট 
বিচ্ছেদকাল লক্ষ্য হয়ন! স্থুতরাং সেই ধাব। 
আমরা একটি শব্দ বিবেচন1 করি, কিন্তু বাস্ত,ং 
তাহ! শব্ধাঁরা। অপিচ, উক্ত সিদ্ধান্তে ঘ 
লাভ হইতেছে যে, যে ত্রিক্ষণ শব্দেব জীবন, 
শব্দ, বেগ-অন্থমারে ক্রোশান্তে চালিত হই; 
ক্রোশ যাইতেও পারে না। দূর গমন কালে 
হইতেই যাঁয়; কেন না, ক্ষীণতা-ব্যতিরেকে 
না। সুতরাং বেগের আধিক্য হইলে সেই ,০। *৮এএ মধ শব্ধ 
অধিক দুরে যাইতে পারে, আর বেগের অন্ত থাকিলে অধিক দূর 


হয় নাই। সেই শবদ-জন্য শবদান্তবের সহিতই ইন্দিযেব সম্বন্ধ হইয়াছে । 
হৃতরাং % ভেরীর শবদ শুনিয়াছি” এরঁপ অনুভব না হইয়া «“ভেবীশবদের 
শবদ--তজ্জনা শবদ শুমিয়াছি” এইরূপ অনুভবই হইত । যখন তাহ! হয় না, 
তখন শবদ থে ইন্দ্রিয় স্থানে যায়, তাহা! আর অস্বীক।র করা যায় না । এই 
রূপ শব্দ বিজ্ঞান ঘটিত অনেক বিতর্ক আছে, সিদ্ধান্তও আছে, কিন্তু যথার্থ 
সিদ্ধান্ত কি ! তাহা তাহারাই জানেন । 
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যাইতে পারে না। সেই তিন ক্ষণের মধ্যে সত দূর যাওয়া সম্ভব. 
তত দু গিয়া বিলয় হয়। খুঁষদি এই সিদ্ধান্তই স্থির হয়, তবে এক€ 
আপত্তি উপস্থিত হইতে প৷ যে, এমন এক প্রকার শব্দ আছে যে, 
সে শব্দ) ক্ষীণ না! হইয়া ববংনিকট অপেক্ষা দুরে গিয়া পুষ্ট হয়) 
[থা কাঁসানের শব্দ তাহ! ষ্ু 
ইহার উত্তর এই বে, যে শব্দের প্রতিধ্বনি জন্মে সেই শববই 
দুরে গিয়। স্থলতা বোধ করায়। কিন্তু সে স্থুলতা বাস্তবিক মূল খবর 
নহে। বিরেচন! কর, ধ্বনি-জনা ধ্বনিব নাম প্রতিধ্বনি । সুতরাং 
দ্বিহীষ-্গণ ব্যভিবেকে প্রতিধ্বনিব জন্ম লাভ সম্ভবে না। যদি 
দরিভীষ কণেই প্রতিধ্বনিব জন্ম লাভ হইল, তবে এক অতিবিক্ত-ক্ষণ 
7 £-ল শান্দবগতি পাওযষা গেল এবং সেই দ্বিতীয় ক্ষণে যুগপৎ 
উভযই মিলিত হঈযা। তত্রতা মন্থযোব শ্রবণকুহরে 
বাং সেই বিদিশ্র শব্ধটি নিকট অপেক্ষা দুরস্থ 
[বাধ হইয়া থাকে । ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, উভ- 
যে ভেদ জ্ঞান না ওযাই এ স্তুলত্ব বোধের কাবণ। প্রতিধ্বনি 
পদার্থ কি ?-_.এবং কিজন্য উহা! জন্মে ?--মাবশ্যক হইলে সে সমস্ত 
স্বতন্ত্র স্থানে বল! যাইবে। 
ঠা স্পর্শ ও স্পর্শগ্রাহক তবগিদ্ডরিয | 
/ এই ছীনডিয় দ্বারা শীত, উষ্ণ, খব, তীব্র প্রভৃতি নানা জাতীয় স্পর্শ 
জন্মে। দ্রব্য ও ত্বক্‌, এতছুভরের সংযোগ হছিবাঁমাত্র ত্বগিক্রিয়, 
শীতলত্বা্দি গুণ সমূহকে গ্রহণ করতঃ মনের সাহায্যে 
তত্তৎ জ্ঞানের উত্পাদন করে । « আত্মাতে জ্ৰান উতপাঁদল 
কর +” একথা ন্যায় সম্মত । সাঙ্যমত এই যে ৮ স্মভ£ই জ্তং 


ন্‌? 
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স্বরূপ, স্থৃতরাঁং তাহার উৎপত্তি, বিনাশ ঝ বিকার নাই। আতা 
ব্যতীত সমস্ত পদার্থই আম্মার ভোগ্য এবং সমস্তই আত্মার তোঁগ 
্ায়। অন্যে যাহাকে বলে জ্ঞান ঠা তাহাকে বলেন 
ভাগ হয়”। ভোগ হওয়া কি না “জ্ঞান হওয়া” জ্ঞান হওয়া কি না 
ভোগ হওরা” বসত সকলেব ভাঁব ব. ছবি ইন্্রিযদ্বার! বুদ্ধিতে আবদ্ধ 
হওয়ার নাম বৃত্তি এবং তাহ! বৃদ্ধির অতিসন্নিকৃষ্ট আত্মা প্রতিবিষ্বিত 
হল্যাই ভোঁশ ও জ্ঞান। দ্রুত বা গালিত স্থবর্ণ মৃযাঁর় [ছাঁচে] 
ঢালিবামাত্র তাহা যেমন মুধার অন্থুৰপ রূপবিশিষ্ট হয়, সেইব্প, 
অন্তঃকরণ ও ইঞ্জিয়দারা উন্দরিক্বসন্বন্ধ বস্ত 
অতএব বস্ত সকল মৃযা স্থানীয়, আর বৃদ্ধি 
ত্বকে দ্রব্-সংবোগ হইলেই ত্বক্‌ দ্রবাগন 
বটে, কিন্ত কোমলন্ব ও কঠিনত্ব, এই ছুইটি 
বিশেষ সংযোগ অপেক্ষা করে। সামান 
কঠিনত্বের গ্রহ হয় নাঁ। দুডতর সংযোগ ত 
তাদৃশ সংবোগই তদ্ভয়ের গ্রাহক। এই 
আম্মার প্রধন্ন বলেই সম্পাদিত হর, তন্িসস্ত আগ খতগ্র খ।শস 
কল্পনা করিতে হয় না *। 
ত্বগিন্দ্রিয়ের আশ্রম স্থান ত্বক্‌ অর্থাঞ্ চর্ম বিশেষ । দৃশ্যমান 
বাহ্যচম্শ প্রকুত ত্বক নহে। যদি দৃশ্যমান চর্মহি প্ররুত ত্বক হইত,তাহা! 
হইলে, মাঁত্র বাহ্য শীতলব্বাদিরই অন্থুভব হইত, বেদনাদি আঁস্তর- 


* « জতিনলাভিক্রজ্রদক অঘঁবীমনিঞ্জাদ: জাক্বাল্‌ 7১ [ বৌদ্ধ] তব প্রিয় দ্বারা 
পরিমাণাদি গ্রহণ পক্ষেও সংযোগ বিশেষের আবশ্যক | ভিন্ন ভিন্ন সংযোগে ভিন্ন 
তন্ন গণ গুলি গীত ভয়, এক প্রকার সংযোগ বহুপ্রকার গুণের গ্রাহক নহে | 


[রসন। ও শ্রাণেক্ছ্রিয় |] সাঙ্যদর্শন । ৪৯ 


স্পর্শের অনুভব হইত ন্। অতএব, ত্বগিন্্িক্ব যে কেবল বাহ্য চর্ম 
ব্যাপক এমত নহে; ইহাঠআপাদ মন্তক সমস্ত দেহ পরিব্যাপ্ত । এইধ 
স্বকৃগোলকের আকাব কিন্ত 1-সহজবোধ্য নহে। কেব্ন কল্পনা 
দ্বারা ইহার আকার সংগ্রহ ধরিতে হয়। সে কল্পনা! এইরূপ-- 
মাংসময় গনি দেহ কেবল কুষ্্র-শিরসমাষটি জন্দাটু মাজ। আমর! 
যাহাকে এক্ষণে মাংস বলিরা ব্যবহাব কবিতেছি, তাহাও শিরার 
সমষ্টি। আলুব পাতা কিস্বা অশ্ব প্র পচিযা তাহাব পার্থিবাংশ 
নির্গলিত হইয়া গেলে, পাটি যেমন কেবল মাত্র তন্তমষ হইয়া 
"কৃ নেইনপ পদার্থে আনুত আছে এবং তাহাই 
এই ত্বগিক্রিম সমস্ত শবীব-ব্যাপী,ভজ্জন্য বাহ্য 
শও ঘথ।লথ অনুভূত হইয়া থাকে । 


ব্সন। ৪ বানন জান্‌। 
টু, ঠিন্ঞ? কথাষ শ্রদ্ুতি রসান্থভবের দ্বার 
যে বস্তনিষ্ঠ রদেব প্রত্যক্ষ [ অনুভব ] হয়, 
চবলে [ রসান্ুভব, বস্‌ জ্ঞান ও বাসন প্রতাক্ষ, 
'একপর্যযায় শব্দ ] এই রাসন প্রত্যক্ষবিষষেও পুর্বণত জ্রব্য ও রসনে- 
ছ্রিয়ের সংযোগ অপেক্ষা কবে। রসনেপ্রিধেব গোলক অর্থাৎ আশ্রয়- 
স্থান জিহবা । এ স্ডলে জিহ্বা আভ্যন্তরীণ তথ্য প্রকট করা অনা- 
বশ্যক? উহ! বৈদ্যক গ্রন্থে অন্ুসান্ধেষ । 
স্রাণেন্রির ও গুপ্বজ্ঞান | 


এই ইন্দিকটি ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ জ্ঞানের হেতু । নাঁপা-দণ্ডের 
স্রভ্াত্তর মুল ইহার স্থান। গন্ধ, বা কর্তৃক আনীত হইয়া ইন্তরি- 
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স্থানে সংযুক্ত হইলে পব তছুভয়ের সংযোগ বশতঃ গন্ধান্তুভব হইয়] 
থাকে! এইবনূপে চক্ষু হইতে আঁণ পর্যন্ত কথিত প্র কারের পাঁচটি 
উত্জিয়, জ্ঞানে জনক বলিধা জ্ঞানেন্দির্কী নামে বিখ্যাত। এক্ষণে 
কর্ম অর্থ ৎ ক্রিয়! নিষ্পাদক ইন্দিয়েব ধিষয় লিখিত হইবে । 
কশ্মেক্দিত | 

বাঁক, হস্ত,পাঁদ, পায়ু, উপস্ ;--এই পাঁচটিকে কর্েন্দিয বলে । 
স।ংখ্য মতে জ্ঞান 'ও কর্ম, এই ছুইটি মাত্র মানব দেহে গ্রযোজনীয় | 
বস্ততঃ তদুভব ব্যতিবেকে প্রাণিগণেব অপব কোন কার্যা দুট হয না। 
চক্ষবাদি বেমন জ্ঞান সাধন ইক্জিষ--তাঁহাবা ঘেমন সগোপপল্ স্তনে 
থাকিয়া স্ষ্ট পদার্থে উপব জ্ঞা 
আঁছে--এইদপ €বাক্‌+ প্রতি ক 
থাকিয়া! ক্রিয়া বা কর্ন সম্পাদন * 
দ্বারা বাপ্সিষ্পভি--ভস্তেন্দিয় দ্বারা শক 
নাদি)--পায়ু দ্বাবা বিসর্গ (মল মৃত্রাদিব ত্যাগ )-- উপন্ছ দ্বানা আনন্দ 
বিশেষ সম্পন্ন হইতেছে । ইহ জগতে প্রাণিগণেব যেমন জ্ঞান ও 
কর্ম ভিন্ন অপব কিছু সম্পাদ্য নাই, তেমনি, তদ্ভভয়ের সাধক দশাট 
ভিন্ন একাদশটি ইন্দ্রিয় নাই, একগা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 
এজন্য কপিল এগাঁরটি (১১) ইন্দিষের কথ! বাব বার উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। সেই অতিরিক্ত ইন্ড্রিয়টি মনঃ | কর্নেকন্িয়ের মধ্যে বিশেষ 
বিচার্ষ্য কিছুই নাই-_-এজনা তত্তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া মনের ইন্জিয়ত্ 
পক্ষ বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া যাঁউক?। 

মনের ইন্িয়ত্। 
কপিল বলেন. সনঃ ইন্দ্রিয়ও বটে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ 
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বটে। অনেকে মনের দ্ুত্দিরত্ব স্বীকার কবেন না। কিন্তু সেশ্বর 
নিরীশ্বর উভয়বিধ সাংখ্ঠেই মনেব ইন্ছিয়ত্ব স্বীকার আছে। এমন 
কি, মনঃ প্রধান ইন্জিয় বিষ বর্ণিত আছে *। 
খ্যাচার্য্যেরা মনের ই অস্বীকার কারিদিগকে এইন্ষপ 
জিজ্ঞাসা করেন যে, “শন্দস্পর্শ রূপ-বন প্রভৃতি বাহা বস্তুর ধর্ম গুলি 
যেন পঞ্চবিধ বাহা কবণের [ বাহোন্দিয়ের ] দ্বাৰা গৃহীত হইল, কিন্তু 
স্থখ,ছুঃখ,যত্ত্ব প্রভৃতি আন্তর ধন্ম গুলিব গৃহীতা। কে ?--বাহ্যপদার্থে 
সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যেমন বাহাকরণ আবশ্যক, তেমনি অন্তঃপদার্থ 
সাক্ষাৎকাবের নিমিন্ত অন্তঃকবণও আবশ্যক | স্থখ-ছুঃখেব সাক্গাৎ 
-বাঁং তাহার অপলাপ করিতে পারিবে ন। 
ক,--কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাব উপলব্ধি 
তবাঁত মনঃ মে হাথ ভুঃখ সাক্ষাৎকারের 
7 থাকিলেও তমাকে স্বীকাব কবিতে 
হইতেছে? বদ ৩াহ।হ ২২,তবে আর মনের ইন্দিয়ন্্র অস্বীকার করা 
কোথা রহিল ?১-- 
_. মনের ইন্জিয়ত্ব-অস্বীকাঁবকারিগণ, এতদ্বিধ আপত্তিন্র কি উত্তর 
যাঁছেন, তাহা পাঠকগণের শুনিবাঁব ইচ্ছা থাকিলেও আমরা তাহ? 
বাহুল্য "য়ে ব্যক্ত করিলাম না। ফল, সাংখ্য মতে মনঃ দশাধিক 
অর্থাৎ একাদশ স্থানের ইন্দ্রিয় । 
জগতে আপত্তিকাঁরীর অপ্রতুল নাই। “মন: ইন্ছিয়” শুনিব! 
মাত্র লৌকের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে যে “তবে, মনঃ 
শ্রেণীর ইন্জিয় ?-জ্ঞানেক্জরিয় ? কি কর্মেজিয় ?”-ইহাতে 


ত্ঙাধান্মজনল দল; অত্বজ্মন্ধলিন্মিযন্থ নান” [ ঈশ্বর কৃষ্ণ |) 





সাঙ্ঘদর্শন। [মনের ইন্জিযবত্ব |] 


পল বলেন “ভমযান্ষক্্ লব:” মনঃ উভভগ্রীত্রক অর্থাৎ কর্মেন্রিয়ও 
ট। জ্ঞানেক্িয়ও বটে। 
এই উভয় পক্ষের উপপত্তি এইন্সপ-ঁকোন ইন্দড্রিয়ই মনের অধীন 
হইয়া স্ব স্বব্যাপারে নিযুক্ত হইতে পারে না। মন, যখন যে 
দয়ে সংযুক্ত হয়, সেই উন্ড্িয়ই তখন স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত হয় । 
ক পৃথক্‌ রাখিয়া যদ্যপি কোন ইন্দ্রিয় কদাচিৎ বিষয়ের সহিত 
ক্ত হয়, তবে, তাহার সে সংযোগ নিপ্দল ভয় । অতএব, ইন্ড্রিয় 
(শ০য়ের অধিষ্ঠাতা বে মন, সে, যখন বে ইন্জ্িয়ের সহযোগে বিষয় 
গ্রহণ করে, তখন তাহাঁকে সেই ০৮ । 
এইরূপে মনকে জ্ঞান? কর্ম, এতছু- 
পদ প্রদান কবা যায়। 
মনের এমন কে সধর্ম আছে 
করিতেই হইবে ? আছে--ইহী এবন্প্রকীন-_ ৬৩। ৩ 
ইত্যাদি বিবেচন! কবাই মনেৰ অননা-সাধারণ ধন্ম। এপ সধর্্ম 
মনের ভিন্ন আব কাহাঁবও নাই। অন্যান্য ইন্দ্রিয় কেবল বস্ত মাত্র 
স্পর্শ কবিয়াই চরিতার্থ হয় । তদগত নীল, পীত, লোৌহিত,--আকার, ' 
ভঙ্গী, পরিপাটী ও পরিমাণ,-এসকল যে সেই বস্তর বিশেষণ শ্রব 
সেই বস্তি যে এ সকল গুণবিশিষ্ট,__ইত্যাঁদি বিবেচনা করা অর্থাঞচ 
যাহাকে শান্ত্ীয় ভাষায় বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট অবগাহী বোঁধ বলে, ৫সই 
বোধ অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বার] হর না, কেবল মনের দ্বারাই হয়। 
প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্বাবা বস্তর সামান্যতঃ স্পর্শ অর্থাৎ ছায়া মাত্রের 
গ্রহ্ণ--অনস্তর তাঁহা, মনের নিকট সমর্পিত-পরে মনের দ্বা 
গর ভাল মন্দ বিবেচিত হইয়া থাকে । মনের দ্বাবা বি 


[মনের ইন্দ্রিয়ত্ব |] সাঙ্যদর্শন। ৫৩ 


হইবার পূর্ববাবস্থা অস্পষ্ট এবং তাহারই উত্তরাবস্থা স্পষ্ট। প্রন্দর্িয়ক 
জ্ঞানের এইরূপ স্প্ট ও ,স্পে্ট, দ্বিবিধ অবস্থা বা অংশ থাকাতেই 
সাঞ্যাচার্য্েরা তজ্জাতীয় প্রত্যেক জ্ঞানের ছুই ছুই অবস্থা কল্পন| 
করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে টম অবস্থা অর্থাৎ যখন মনের নিকট 
সমর্পিত হয় নাই, কেবল মাত্র ইন্দট্রিয়ই গ্রহণ করিয়াছে, এই অবস্থার 
জ্ঞানাংশ সন্ুগ্ধজ্ঞান, আর যখন মন তাহ গ্রহণ কবিয়! ভাল মন্দ 
নির্ণয় করিয়াছে, এই অবস্থার জ্ঞানাংশই প্ররুত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ 

-লোচনা-জ্ঞান ও নির্বিকল্প-জ্ঞান। জ্ঞানের 

দগ্ধ জ্ঞানটিকে হৃদয়ারোহণ করাইবার 

£, জড় প্রভৃতির জ্ঞানেব সহিত তুলন। 

দর বিবেচনায় অন্যমনস্ক অবস্থায় যে, 

য়েরসহিত কোন কোন বিষয়ের আংশিক 

যে এক প্রকার অস্পষ্ট জ্ঞান উতৎপন্‌ হয়, 

ব স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হইতে পারে,তণ্ডিন্ন অনুমেয় 

নব ঠিক্‌ আকাব বোধগম্য করা স্কিন | 

যাহাই হউক, ফল, যখন মন কর্তুক বিবেচিত হয়, তখনই তাহা! স্পষ্ট 

ও প্রত্যক্ষ বলিয়! ব্যবহার হয় এবং তখনই জ্ঞানের সাফল্য বা! পুর্ণত। 

জন্মে *। ইন্ড্রিয়কর্তৃক বিষয় গ্রহণ, অনস্তব তাত! মনের নিকট অর্পণ, 





। (ই) প্নান্তীত্বনলিন্দিশবথ নন্বিহদিনি অন্ল্মনূ__দ্সলন্গ্লিহলৰ 
নীবন্‌ ছি বন্মজূ জজ্মঘনি লিম্য হ্্গঘলি নিষ্ীমব্যনি্টজ্যলাঈীল বিন- 
ক্বরনি”--প্যস্মল্ন' অবূৃলালন্ত দ্যক্সান্যবিজক্মিনন্। ল্তালান্মবিহীনান্যা 
জদ্মঘন্নি বলীমিত্য:।”_৭্সছা স্মাভীতন কাল সঘর্ল লিনিজন্তন্ধন্‌। 
বাংলুক্ধাহিবিক্মানভ্ে ম্ত্রবন্তুলল্‌ ।”--নন: দৰ্: ঘবলক্ঈন্ূঘক্মলান্যাহিলি 
ঘধা। হ্বত্বযাচহ্যীঘী ভ্বা$দি সম্ঘন্যভীল স্নো 1 [ তত্বকৌমুদ্ী । ] 

৮ 





৫8 সাঙ্যদর্শন। [ মনের ইন্দিয়ত্ব। ] 


এই প্রক্রিয়াঙ্ছয়ের মধ্যে অতিস্থক্্রতম ব্যবধান থাকাতে আখারা 
উহার ক্রমিকত্ব অনুভব করিতে পারি নষ্ট যেন আমরা একেবারেই 
দেখিয়ছি বলিয়া বোধ করি । 

অপিচ, সাংখ্য মতে মন, বুদ্ধি তে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও 
অভিমানাত্বক বুদ্ধির সহিত মনের সম্পূর্ণ যোগ আছে । এজন্য মন, 
বুদ্ধি ও অহস্কার,এই তিন্টিকেই অন্তঃকরণ বলিয়! ব্যবহার কর! হয়| 
“করণ” শব্দের অর্থ জ্ঞানেব দ্বার, কেবল জ্ঞানের নহে, যে কোন প্রকার 
কার্য্ের দ্বার। অতএব মন, বুদ্ধি ও অহস্কার,এই তিনটি অন্তবে থাকিয়। 
আস্তরিক কাধ্য সমাধা করে বলিয়া উহ1 আন্প০- 
হয়। অপর দশটি [চক্ষুরাদি পাঁচ্‌, 
বহিঃকার্ধ্য অর্থাৎ বাহ্যবস্ত ঘটিত জ্ঞ' 
তাহার নাম বাহৃকরণ | অস্ত 
বাহাকরণ ও বাহ্যেন্দিয় একই কথ! 
ইত্িয় হইতেছে। তবে যে “ 
ইঞ্জিয় গণনা স্থলে একাদশ ইন্জিয় 
অন্তঃকরণ-ত্রিতয়ের একত্ব জ্ঞান কা 

অন্তঃকরণ ও বাহাকরণ, এই ছি।৭৭ *পণেব মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর 
করণের এক একটি অসাধারণ ধর্্দ [ বিশেষক্ষমতা ] আছে। তাহার 
দ্বারাও অস্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ, পরস্পর ভিন্নত। প্রাপ্ত হইয়। থাকে । 
যথা-_বাহ্যকরণ গুলি সাম্প্রত কাল অর্থাৎ বর্তমানকাঁলিক ও সমীপস্থঃ 
বন্ততেই প্রবৃত্বিমান--আর অন্তঃকরণ গুলি ব্রিকাল অর্থাৎ অতীত 
অনাগত ও বর্তমান, এই কালত্রয় ঘাটত বস্তরই পরীক্ষক বা গৃহীতা 


ণ ্ 
রি 


অত্যন্ত অতীত বা অত্যন্ত অনাগত বিষয়ে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র ক্ষ চা 


[ মনের ইন্্রিয়ত্ব। ] সাঙ্যদর্শন। -৫৫ 


নাই। ষেবস্ত সমীপে লাই, যে বস্ত বর্তমান নাই, চক্ষুঃ তাহাকে 
গ্রহণ করিতে পারে না, শ্রোত্র পারে না, নাসিক পারে না, হস্ত 
পাঁরৈ না) পদও পারে না, ক্রেহই পারে না) কিন্তু মন পারে! কল্পন। 
.শক্তির সাহায্যে মন সকলকে গ্রহণ করিতে পারে । বাঁকৃ-ইন্দ্রিয়কে 
যে 'প্রৈিকালিক বস্তর উপর আধিপত্য করিতে দেখা যায়, তাহ! সে 
অন্তঃকরণের সাহাযোই করে। বাগিন্্রিয়ের ব্রৈিকালিকভাব প্রকাশ 
করা কেবল অন্তঃকরণের অনুবাদ মাত্র অর্থাৎ অন্তঃকরণ অগ্রে যে 
সমস্ত নিশ্চয় করে--বাঁক্য সেই গুলিকে বাহিরে বহন করিয়া! আনে 
মাত। “্যিষ্টির ছিলেন--কুরুপাওবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল--কক্কী 
অবতীর্ণ হইবেন--দেশের অবস্থা ভাল হইবে)”--এবম্প্রক!র' অতীত 
ভাবেব প্রকাশক বাক্য গুলি বাগিক্দরিয় স্বন্নং অবধারণ পু- 
কবে না। মন অগ্রে এরূপ নিশ্চয় করিয়! দেয়-_পশ্চাৎ 
৭ অনুকরণ করে-অর্থাৎ সেই নিশ্চিততাবকে ঘাহিরে 
বহন করে । অতএব, বাহ্যকরণ গুলি কেবল সাশ্রত অর্থাৎ বর্তমান 
বস্তব গৃহী5া-আর অন্তঃকরণ 'ত্রেকালিক বস্তরই গৃহীত! । নদীর 
পূর্ণতা দেখিয়। জ্ঞান হয় কোথাও বৃষ্টি হইয়াছে-_দূরোখ ধুম শিখ! 
দর্শনে অনুমিত হয় তণ্প্রদেশে বহি আছে-_অগু-গ্রহণকারী পিপী- 
লিকাশ্রেণীর সঞ্চরণ দেখিয়! অনুমান কর! যায় অচিরাৎ বৃষ্টি হইবে-- 
এ স্কল নিশ্য় করা অন্তঃকরণের কার্য; বাহ্যকরণের নহে। 
অন্তঃকরণের এতাদৃশ শক্তি থাকাতেই দৃশামান জগত এত উন্নত 
হইয়াছে? যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান, যে কিছু শাস্ত্রীয় ব্যাপার» _-সমস্তই 
'স্তঃকরণের মহিমা * 1 ৃ 


উরি ডির জর ু 


€) সে লস ” [ঈশ্বর কৃ 


€৬ সাঙ্যদর্শন। [ মনের ইন্দিয়ত্ব |] 


অপি, অণ্তঃকরণেধ সাহাব্য-ব্যতীত ফ্লাহ্যকরণের কিঞ্ম্মাত্রও 
কার্ধ্য করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু বাহ্যকক্রণর সাহায্য ব্যতীত অস্তঃ- 
করণের অনেক বিষয়েই অধিকার আছে ঠ মনে কর)-যদি কদাচিৎ 
বাহ্যেন্িয় গুলি একেবারে ক্রিয়াশূন্য[ধা ধ্বংস হয়, আর একমাত্র 
অস্তঃকরণ বর্তমান থাকে; তাহা! হইলে অন্তঃকরণ কি তুষ্কীস্তাবে 
থাকিবে? কখনই না। পুর্বকালের দৃষ্ট, শ্রুত, আলোচিত ও 
অন্ুমত বিষয় গুলিকে স্বীয় ক্মন। শত্তি-_ "্পাবাহণ করাইয়া বহুল 
বিচিত্র ক্রীড়া করিতে থাকিবে । যদি 
বাহ্যেন্্রিয়ের। আত্মুলাভ করিল না,অ 
করিল না, বা পূর্বে কথন করে নাই 
কি দছুর্গতি হয় বল! যায় না। বোধ 
নির্বাপার হইবে নাঁ। ফল, চ, 
ইহাদের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রন, স্পর্শ, 
একটিতে এক একটির অধিকার) টি 
আছে। চক্ষুর অধিকার শব্ষেতে নাহ? ৬০৭৩ 
নাই, কিপ্ত মনের অধিকার উভয়েতেই আছে। বাকৃ, পাঁণি এবং 
পাদ প্রভৃতি কর্শেন্দিয় পঞ্চকের মধ্যেও এয । নিয়ম অর্থাৎ একের 
বিষয়ে অপরের অধিকার নাই। বক্তব্য-বিষয়ে বাগিন্দছ্রিয়ের অধিকার 
--গ্ৃহীতব্য-বিষয়ে মাত্র হস্তেন্দ্িয়ের অধিকার । বক্তব্যবিষয়ে হস্তের 
অনধিকাঁর এবং গৃহীতব্য-বিবয়ে বাগিন্ত্রিয়ের অনধিকার। এইরূপ, 
প্রতোক ইন্দ্রিয়ের এক একটি নির্দিষ্ট অধিকার আছে পরস্ত মনের 
অধিকার অনির্দিষ্ট অর্থাৎ সকল বিষয়েতেই আছে। এই নিমিত্ব) 

£করণ গুলি প্রধান, আর বাহ্যকরণ গুলি অপ্রধান অর্থাৎ অত 


[ মনের ইন্মিয়ত্ব। ] সাঙ্যদর্শন। ৫ 


করণের অধীন । * এক্ষ ণজিজ্ঞাস্ায এই যে..মন যদ্দি ইন্দ্রিয়ই হইল, 
তবে তাহার গোলোক অর্থাৎ আশ্রয় স্থান কোন্‌ প্রদেশ ?-- 
“মনের বাস ভূমি কোথায়?” কাপিল শাস্ত্রে ইহার নির্ণয় 
নাই। তবে সেশ্বব সাংখ্কারের «নাভি চক্রে বা হৎপছ্ে 
মন্কে স্থির করিবে” এই উপদেশে এবং সাঁংখান্মনত যোঁগিদিগের 
“্রমধো চ মনংস্থানং” “জর যুগলের অভ্যন্তর গ্রদেশই মনেব স্থান” 
এই কথায়, বোধ হয়; মৃস্তকাভ্যন্তরের কোন এক প্রদেশই মনের 
শ্বান। কোন কোন দর্শনে' হৃদয়াঁভান্তবই মনের স্থান বলিয়! 
গঙ্গাউ হউক, মনের স্থান নির্ণয় কর দুঃসাধ্য । 
[ছঃখাঁদির অনুভব প্রভৃতি মানমিক 
নাকার ও ভঙ্গি প্রকাশ পায়, তাহাতে 
হানই মনের বাস ভূমি হওয়াই সম্ভব! 
চক্ষুঃপ্রভতি যাবৎ জ্ঞানেক্দ্িয়ের স্বান 
স্তীন মস্তক । যেহেড় মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয 
জ্ঞানের কারণ | 
নব কোনো আকাব আছে কি না? 
মনেব সাহশ এ।৭, ৮». (কি ?-মনেব শক্তি ও অবান্তর প্রভেদ 
কত প্রকার ?--এ সকল বিষয় [জগত্-বচনা কালে বক্তব্য এক্ষণে 
কেবল মনের ইন্দ্রিয়ত্ব পক্ষ ব্ণন কবা গেল +1 


পা 





শিশির শি 





* ণ্আান্ন:জহষ্থা বৃত্তি: ঘন নিমলনবান্টল অব্মাল্‌' নত্মালিনির্ঘ জহ্বা 
বাহ স্বাহাব্যি ঘমান্ঘি।” [লাংখাবারিকা ] 
1 ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মন নিববযব ও নিতা পরার্থ। অপিচঃ পর- 
"মাগুর ন্যায় সুক্্। তজ্জন্য এককালে দুই বা ততোধিক জ্ঞানের উৎপত্তি হমুস্ 
না। মনঃ পরিমাণে এত হুশ যে, এক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত, হইলে আর 





৫৮ সাঙ্যদর্শন | [ কর্ন । 


যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞার্ুু। 
[ অনুমান ও ডি 

প্রতাক্ষ ঘটিত সমস্ত বক্তব্য শেষ করা হইয়াছে। সশ্প্তি যুক্তি 
ঘটিত বক্তব্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। 1 

পূর্ববরুথিত উক্র্রিয়ক-জ্ঞানের সহিত এই যৌক্তিক-জ্ঞানের অত্যন্ত 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেই হেতু ইন্দ্রিয়-পরীক্ষাপ্রকরণোক্ত নিয়ম গুলি 
এখ।নেও স্মরণ করা কর্তব্য । ই্ছ্রিয় পরীক্ষ! প্রকরণের এক স্থানে 
বলা হইয়াছে যে, « ইন্জরিয় কেবল বস্তর সামান্য আকার [ অস্পষ্ট 
ছবি ] গ্রহণ করে মাত্র, তন্লিষ্ঠ বিশেষ গুলির কল্পনা বা ভাল মন্দ 
বিবেচনা করেনা । কারণ, বিবেচনাশক্তি বা কল্পনাশক্তি, মন ভিন্ন 





তাহার প্রদেশ থাকে না, সুতরাং তৎকালে অপব ইন্দ্রিযেব 
ঘটে না । রপনার কার্ধ্য মাধূর্যযাদি রস গ্রহণ কবা, আব, ত্বকে 
ফাদি স্পর্শ গ্রহণ করা,_-এতদ্রভয়কে আমরা ভোজন কালে « 
মনে করিয়া থাঁকি-_বস্ততঃ তাহ হয় না । উহা পূর্বাপর বচ্হ 
পরস্ত তদুভয় জ্ঞানের মধ্যে এত শুঙ্ম কাল ব্যবধান থাকে যে, ি।+ 1৮ ৭ 9৭17 
পরী ভাব কোন ক্রমেই লক্ষা হয় না। শাম্ত্রকীরেবা এই বাপাবটি শতপত্র 
ভেদন নায় কল্পনা করিয়া লোকের বুদ্ধ্যারঢ় কবাইয়া খাকেন। শত পত্র 
ভেদন ন্যায়ের মন্ত্র এই যে,এক শত পদ্ম পত্র একটা সুচী দ্বারা এক বেগে বিদ্ধ 
কারলে, তাহা যেমন এক কালেই বিদ্ধ হইল মনে কর! যায়, কিন্ত তন্মধ্যে যে, 
বিদ্ধ হওয়ার পূর্বাপরী ভাব আছে, তাহা আর লক্ষ্য হয় না; সেইরূপ উক্ত 
জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যেও পূর্ববাপরী তাৰ থাকিলেও তাহ! শীন্ত নিবন্ধন উপলব্ধি 
হয় না। ঘন 

উক্ত মতে মনের আর একটি গুণ আছে । লোকে তাহাকে সংস্ক।র বলে । 
এই সংস্কার-শব্ের অর্থ অনেক প্রকার। কোন এক বস্ততে বেগ উপঠ্িত 
করিলে, অথবা কোনবস্ত্রতে কিঞ্চিৎ চলন ক্রিয়া উপস্থিত করিলে, তজ্জন্য থে 
বেগ উৎপন্থ হয়, তাহাকেও সংস্কার বলে- আবার আকুষ্চন, প্রসারণ, ও স্পন্দঃ 
যদ্দারা জন্মে তাহাকে সংস্কার বলে। (এই সংস্কার মতবিশেষে পু 
পরমাণর ওণ-_মত বিশেষে জঞ্গ, ও তৈজন পদার্ধেরও গণ বটে) বন্তর 


যৌক্তিক জ্ঞান । ] সাঙ্যদর্শন | *৫৯ 


অন্য কাহারও নাই ।” পূ কথিত বৃত্তান্তের মধ্যে এই অংশটি আপা- 
ততঃ স্থির রাখিতে হইবে । কারণ, এই অংশই যাঁবৎযৌক্তিক 
জোনের বীজ, ভিত্তি, বা জীবন । অগ্নিকামী পুরুষ, দুর হুইতে ধুম 
দর্শন করিয়া, কুস্থুমার্থী ব্যক্তি গন্ধ আত্ত্রাণ করিয়1, অনেক "সময়ে 
(অগ্নির নিমিত্ত ও কুস্থমের নিমিত্ত ধাবিত হইয়া থাকে । কেন হয়? 
ন। যৌক্তিক জ্ঞান তাহাদিগের হৃদয়ে আরূঢ় হইয়া তাহাদিগকে 
উত্তেজনা করিতে থাকে যে, যাঁও--এ্্িকে যাও-_অগ্নি পাইবে, 
কুস্থমও পাইবে । 
সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, অস্তে যাইবেন, পুনর্কবার উদয় হইবেন । 
-৯-- ফ্রিল্যের পর পরশ, তৎ্পরে তৎ- 
সহম্্র সংবতৎসরাত্মক কালকে 





শব প্রজ্যভিজ্ঞা উপস্থিত হওয়া যাহার 
প্রভাবে হয়, তাহাকেও সংস্কার বলে। এই তিন প্রকার সংস্কারের মধ্যে 
প্রথম ও দ্বিতীয় বিধ সংস্কার মনের ধন্ম, তৃতীয়টি আম্মার ধশ্ম । 
শাররীক বিদ্যা বিশারদ মহর্ষি চরক বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় ও মন, আত্মার 
সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মার চৈতন্য জন্মে । আত্মার টেতয়িতা মন- ইন্দ্রিয় 
সকলের প্রেরয়িতা মন--বেণ, স্পন্দন, আকুঞ্চন, প্রসাবণ, তাঁবতেরই জনক 
ও উত্তেজক মন। (এই সকল দেখিয়া, মনের বা মনের আঁধারের তড়িন্সয়ত্ব 
কল্পনা কর যাইতে পারে | বৌধ হয় আধ্োরা, বিদেশীয়দিগের কল্পিত তাড়িত 
পদার্থ, ই পার্থিব, জলীয়, বায়বীয় ও তৈজস পরমাণু বৃত্তি বেগাখ্য সংস্কার 
বলিয়া মনা করিয়াছেন । ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক বশতঃ যে মস্তিষ্ক জন্মে, 
তাহাতে উক্ত চতুর্ব্বিধ পদার্থেরই সমাবেশ আছে, কতরাং তাহাতে তাড়িতও 
আছে। এ তড়িৎ মস্তিষ্ক স্থান হইতেই উদ্ভুত হইয়া আত্মাকে চৈতন্য যু 
করে--ইন্ট্রিয়দিগকে পরিচালন কবে---লজ্ব! নামক আকুঞ্চন, আহ্লাদ নাম 
প্রসারণ, এই রূপ পরিষ্পন্দনাদ্দি সকলক্রিয়াই নির্বাহ করে ) ইত্যাদি প্র 
গুড় ভাব সকণ প্রাচীন দার্শনিক দিগের নির্ণয় মধ্যে লুষ্কায়িত আছে। 


৬০ সাঙ্ঘযদর্শন। [ যুক্তি ও 


মন্থষ্য এক নিমেষ পরিমিত কালের মুঁধে ধ্যানস্থ করিয়া শত 
সহস্্ শিল্পী, শত সহত্র দ্রব্য সম্ভাঁব, পৃ সহম্্ প্রাণিবল সাপেক্ষ 
বৃহত্তম কার্ধ্য প্রবৃত্ত. হয়। কেন হয়?”না শৌক্তিক জ্ঞান তাহা- 
দিগেব হ্দয়ে আরোহণ করিয়া প্রক্দোভন দেখাইতে থাকে যে,ছ্হা" 
কর--এইরূপে কর। অধিক কি; প্রাণিগণের থে কিছু কার্য প্রবৃত্তি, । 
সমস্তই যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা । যৌক্তিক জ্ঞান বদাপি প্রাণি 
জদযকে উত্সাহিত না করিত, তাহা হইলে এ জগতের মানখিক 
( মন্গষ্যসাঁধা) উন্নতি কিছুমাত্র হইত না। 
ব্যবহারের যোগ্য দৃশ্য-পদার্থের সৃষ্টিকর্তা ছুই ব্যক্তি। প্রকৃতি, 
আর পুরুষ। কোন ক্লোন মতে ঈশ্বব ও জীল । পান্টি শালশখ নি 
ক্রমে ভূত-ভৌতিক বহুল পদা 
ভাঁবাপন্ন পুরুষ, সেই গুলি লইয়! 
নানাবিধ বাহা দূশোর নির্মীণ 
কবিতেছে। ঈশ্বব বাঁদীবা বলেন? ঈশ্বব ও জাব, এহ ভভবযের কণ্ডত্ে 
এই বিচিত্র জগৎ পরিপূর্ণ । ঈশ্বর যাহা সমষ্টি করিয়াছেন, তাহা এক 
প্রকার_-জীব যাহা সৃষ্টি করে তাহা অনা প্রকার । জীব, ঈশব স্যষ্ট 
পদীর্থ লইয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ কন্পনা নিয়োগ [কিঞ্চিৎ রূপান্তর] 
করে মাত্র। ঈশ্বর জল, বাধু, তেজঃ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া! রাখিয়া- 
ছেন-নীব সেই গুলি লইয়া গুহ, কুড্য, ঘট, পট, ইন্যা' নির্ীণ 
করিতেছে । ঈশ্বর, মনুষ্য স্থাষ্টি কবিয়াছেন, আমরা তাহারই উপর 
তৃভাব, মাতৃভাব; জ্ীভাব, ভ্রাত্ভাব প্রসৃতির কল্পনা করিতেছি । 
ইরূপ ঈশ্বর ও জীব, উভয়ের উভয়বিধ কতৃত্ব থাকাতেই জগতের 
বিচিত্রত | পরস্ত, ঈশ্বরের কতৃ ত্ব স্থুব্ঢ়ঃমবিনশ্বর,স্বাধীন,--শ 
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জীবের কতৃত্ব ক্ষণভঙ্গুব ও নশ্বরত্বাদি দৌষাপ্রাতু। যাহ! ঈশ্বর হইতে, 
উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রক্কত স্থ্টি--জীব হইতে ২ যাহ! জন্মে, তাহা সৃষ্টি 
নহে, তাহা নিম্মাণ। এই কথা ঈশ্বরের সেবকের! ব্যক্ত করেন- 
কিন্ত ঈশ্বর-নাস্তিক সাংখ্যেব ব্ুনোভাব অন্যবিধ। সাংখ্য বলেন, 
ঈ্র স্বরং অসিদ্ধ সভরাং তাহার কর্তৃত্ব অসিদ্ধ। গ্রক্কৃতি ভিন্ন 
অন্য কাহারও কর্তৃত্ব নাই? তবে কি না, কত্রীস্বভাব প্ররুতির 
আবেশে জীবভাব।পন্ন পকবেব কাদ্পনিক কর্তৃত্ব স্বীকার করা বায়। 
[ংসাধি-দীব নামে ব্যবজত হয়। এই 
না ধাকিলেও ইহাবঝ। প্ররূতিব ক্ৃত্বে 
দ্বিদ কাল্পনিক কর্ঠহশালী জীব, আর 
এয়েব উভরবিধ কর্ডত্বে জগদযন্ত্র মন্ত্রিত 
[হা নিদ্মান করিতেছে, আাহ। জৈবিক 
ব থাহা প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভত হইয়াছে, 

স্ত প্রাকৃতিক সৃষ্টি । * 
প্রকার । প্রথমতঃ আন্তির-নিন্মীণ) অর্থাৎ 
£ মনে মনে গঠন | পশ্চাত বাহ্যনিন্নাণ। এই আন্তর-নিম্মাণের এমনি 
আশ্ধ্য গতি যে, বে বাহ্যদৃশ্যের নিম্মাণ কালে যে কাল, যত দ্রব্য? 
ঘত লোক-বল অপেক্ষা করে; সেই দৃশ্যটির আতন্তরনিন্মাণ-কালে তত 
কাল, তত দ্রবা, তত লোক বল, কিছুই লাগে না। জীব, ক্ষণ- 
পরিমিত-কালের মধ্যে বিনা দ্রব্যে, বিন! সাহায্যেঃ এমন এক দৃশ্য- 
নিশ্মীণ করিতে পারে যে, সেই দৃশ্যটির বহির্নির্মাণকালে দশ সহস্র 


শিল্পী, শত সহত্র দ্রব্যসম্ভীর ও অথগুদগ্ডার্মান একটি দীর্ঘতম কাল 
স্পা আপা পাপা পাশপাশি পিপপাশীটি পপ প্পাি শিপ নি 


(*) প্টস্থবব্যাদি জীবন ভভ' ঈর্ম লিনিক্ঘন।৮ [ দ্বৈতবিবেক ] 
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ব্যয় করিলেও তাহা স্ুসম্পন্ন হয় না। ॥আত্তরস্থ্টি ও বাহ্যসযষ্টির 
মধ্যে এইরূপ সমধিক প্রভেদ আছে। রা পল্লী, গ্রাম, গর, 
সেতু, অট্রালিক! প্রতি যে কিছু জীব-মির্মিত দৃশ্যপরিপাটী দৌখতে 
পাই, পে সমস্তই এক সমস্সে না এক সময়ে জীবের অক্তরে ছিল। 
অন্তরে না থাকিলে জীব কদাপি তাহা বাহিরে উপস্থিত করিতে পাদ্বিত 
ন]। জীব, অগ্রে মনে মনে নির্মাণ করে, পশ্চাৎ বাহিরে নির্বাণ 
করে। মনে মনে বাহার নিম্মাণ কর! গেল না, তাহ | বাধিরেও 
নির্মিত হইবে না । এই নিয় ১৮7 

যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞান 
অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতে হই 
যুক্তির সহ্তি বাহ্যবস্্র এক 
বাহার ছায়ামাত্র ব্যক্ত করিতে 
আত্মলাভ করে। বিশেষতঃ ব 
এক পদার্থের সহিত অপর 
স্বভাব এবং যৌক্তিক জ্ঞানের ম 
আপনা আপনি অশ্চর্যযান্বিত হখ৬৬ এস | বাত খবর ঢা 
পর্য্যালোচনা, না করিলেও যুক্তির প্র্ক তচিত্র নিম্মীণ করা যাইতে 
পারে না-_অন্ততঃ এজন্যও আমাকে কিঞ্চিৎ বলিতে হইল। 

অপিচ, শ্রদ্ধালু আস্তিক ঈশ্বরবাদী পুরুষেরা বলেন, 

“বনী: জিন্দা: » ব্বজু ভিন্তাদাঅব্নিঘল, 
ন্িলাঘাহ্ী ঘানা ভ্তনি জিলুণাহাল বুনি ল।” 
(5) “ননব্যাওঘান্‌ বিনিষিল্ম সযান্মা্রীনি জনতা (৮... 
“্ঝক্তনান্ত' লন ম্ব্সালি জক্মাথ্ি দুকসপ ন:। 
ছাঝাহ্‌ বাহানা ছি বিত্ত: দীকস্ত্ক্জী ॥৮ [ বনপর্বব ] 
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ঈশ্বর জগৎ স্যষ্টি করয়াছেন। কিন্ত স্িিনিকি প্রকাঁরে--কি. 

কৌশলে-_কিনূপ মত্বে-_ কোথায় থাকিয়া--কি দিয়া নির্্দাণ করি- 

লেন ?-যদ্ি এই সকল বিষয় তে আরোহণ করাইতে চা 

তবে যুক্তি কুশল সংস্কৃতান্থা পুক্কষের আন্তর স্থষ্টির দৃষ্টান্ত অনুসরণ 

কর--পমাহিত হইয়া! চিন্তা কর-_বুঝিতে পারিবে যে ঈশ্বর কি 

প্রকারে কি কৌশলে এই বিচিত্র জগত স্্টি করিয়াছেন, কেন না, 

এক সময়ে ইহা ঈশ্বরেরও সংকল্পে ছিল | ফল, সঙ্কনাতআ্মক যৌক্তিক 
কিছুরই ইয়ন্তা করা যাঁয় না'। 

চিক জ্ঞানের সহিত কাভার না পাঁরচষ 

ক বলবৎ প্রতিবন্ধক আছে। প্রকৃত 

র কতকগুলি যুক্তযাভাস ও যৌক্তিকা- 

প্রকৃত-যৌক্তিকন্ঞানের তুল্য বেশধারী 

| সর্বদাই একর বাস করে, স্থতরাঁং 

এবং প্ররুত-যৌক্তিক-জ্ঞানকে চিনিয়া 

£ কি? চিনিতে না পারিলেঃ? একটা 

মৃল্াভাস এ অবনখ্ণ বরা তজ্জনিত জ্ঞানের অনুগামী হইলে, 

মনুযাকে পদে পদ্দে প্রতারিত হইতে হয়। অতএব, যে উপায়ে 

হউক, প্রথমতঃ প্রকৃত যুক্তি কিরূপ-__তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক । 

জাঁনিবার উপায় কি? যুক্তি বাঁ যোক্তিকজ্ঞান একটি নহে, 

তাহা অসংখ্য, সুতরাং অসংখা-যৌক্তিকজ্ঞানের এক একটি করিয়া 

চিনিতে হইলে, সমস্ত জীবন ব্যয় করিলেও শেষ হইবে না। যদ্যপি 

প্রক্কত যুক্তির কোন বিশেষ লক্ষণ থাকে, তাহা! হইলে সেই লক্ষণ 


(%) “ম্ব হন নস্তৃক্ঞাঁ দাস” [শ্রুতি] 
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যাহাতে বাহাতে দেখিতে পাইব, তাহাকেস্ প্রকৃত যুক্তি বলিয়া গ্রহণ 
করিব, অন্যকে পরিত্যাগ করিব; কেন না, একটির লক্ষণ অবগত 
থাকিলে তদ্দারা তঙ্জাতীয় সমস্ত খর অবগতি লাভ করা যাইতে 
পারে। অতএব প্রকৃত ঘুক্তির বাণঃকোন প্রকার লক্ষণ থাকে-- 
তবেই মনুষ্য ঘুক্তি-পরিচয়ে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারে, নচেৎ না *। 
যুক্তি-নিপুণ দার্শনিক পণ্ডিতের! বলেন, কোন বিষয়ে মন্ুষ্যের 

হতাশ্বা হওয়া উচিত নহে । সকল বিষয়েরই যখন একটা ন! 
একটা লক্ষণ আছে, তখন যুক্তি বা যৌক্তিকঙ্ঞানেবও লক্ষণ আছে। 
প্রকৃত বুক্তি ও প্রক্কত যৌক্তি কজ্ঞানেন 
ধারিত কর ;- ্‌ 

“এই জগতে পৃথক্‌ পৃথক, » 
1 কার্য কারণ ভাবে ] অবস্থান কা 
আছে । তন্মধ্যে যাহার সহিত যাহাও 
অবিযুক্ত বা অপুথক্ভাবে অন্ন্থযত 
ধারিত আছে, তাহার একটির উপ; 
স্বাভাবিক অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে 
ণাস্বক-জ্ঞান উপস্থিত হইয়া! যে তদ্িষয়ে মনে পরাক্ষাত্মক ব্যাপার 
উপস্থিত হ্য়--তাহাঁরই নাম যুক্তি এবং তাহারই ফল বা তৎসমুখ 
জ্ঞানের নাম যৌক্তিক জ্ঞান ।” 

এই লক্ষণটি কাঁপিল হুত্রের অনুসারী 11 কুত্রকার মাত্রেই 





₹ক্ষেপ বক্তা । সুত্র দ্বাৰা নানাবিধ অর্থ ও রীতি-পদ্ধতির স্ুচন! 


(*) “ক্ম্তী্দি দহাঘাঁলা লান্ন মান্নি দৃতন্জ্লস্থ: | 
ভছ্ববান নত ন্বিত্রালা-অন্ল আন্লি নিনস্থিন: |” [ সায়নাচার্য্য ] 
(+) “দনিৰন্নতঃ দলিলত্রত্সান অন্তলালন্‌ 1 [কাপিলম্থত্র ] * 
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মাত্র করাই তীহার্দিগের উদ্দেশ্য । স্পষ্ট করিয্রা বল! কেবল আচার্ধ্য: 
দিগের রীতি, স্ুত্রকারদিগেব, নহে। স্ুত্রকারের! স্পষ্ট করিয়া 
বলেন ন1 বলিয়া, আচার্য্েরুদিস সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বলেন । 
স্ত্রার্থকালে যে পথে, যে রীতিতে, যে প্রকারে যে যে অর্থের বিস্তার, 
করিতে হইবে, বক্তব্য বিবয়ের শরীর যে রূপে চিত্রিত করিলে স্পষ্ট 
হইবে, সে সমস্তই স্তর মধ্যে আংশিকরূপে নিহিত থাকে । আচা- 
ধ্যেরা সেই সেই অংশ অবলম্বন করিয়াই তাহাকে বিস্তার করেন। 
যুক্তি ও বৌক্তিক-স্ঞ/নের লক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহ সুত্রান্থুসারী 
হয় নাই। এজন্য পুনশ্চ উহাকে 
[ক, কিন্ক সম্পূর্ণ আচার্ধা-রীতিতে 
্তীর্ণ হইবে যে কেবল এই বিষয়ের 
1 করিলে তাহা সন্কুলন হইবে না। 
অনুসরণ না করিয়া তন্মধ্য হইতে 

কেই বিবৃত করা যাইতেছে । 
পদার্থের সহিত নিয়ত অবস্থান 
হইলে, তৎনঙ্কে অন্য এক বস্তরও 
অভাব হয়,»-কোন এক পদ।থ উত্পন্ন হইলে, তৎসঙ্গে বা তাহার 
অব্যবহিত পরে, অন্য এক পদার্থ জন্ম গ্রহণ করে,_ ইত্যাদি প্রকারে 
এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের বে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকার নিয়ম 
দষ্ট হয়, সেই স্বাভাবিক সম্বদ্ের নাম অবিনাভাবসন্বন্ধ ও ব্যাপ্ডি। 
পদার্থে পদার্থে যে স্বাভাবিক-ব্যাপ্তি বিদ্যমান আছে,&ুসেই 
স্ভাবিক র্যাপ্তি থাকাই যুক্তির পুর্র্ব কূপ, আর মন্থু্য-মনে. তাহার 
অভরস্ত সংস্কার সম্থলিত হওয়াই উত্তর রূপ। এই উভয়বিধ রূপ 


৬৬ সাঙ্যদর্শন । [যুক্তি ও 


একত্রিত হইলেই ঘুক্তিঞ্জীবন লাভ করিতৈ পারে, নচেৎ পারে না। 
বহির সহিত ধূমের * চলন ক্রিয়ার সহিত বেগের, স্বাভাবিক ব্যাপ্তি 


সপ আজ পাপ লা শিট টাটা শি শিশির শিপসপপগাশাল্পাশ্িশপীিপিশাটি 





+ দি কাহারও এমন জ্ঞান থাকে যে; বাম্প ও ধুম একই বস্ত্র, তবে 
তিনি আনেক সমযে অনেক বিভ্রাট ঘটাইবেন,। ফল, ধুম ও বাম্প অতাস্ত ভিন্ন 
পদার্থ। বাস্পে অন্ত পদার্থেব লেশসাব পাই কিন্ত ধমে আছে । বাস্প কেবল 
কতক লি জলীয় পণমাঁণু। ধুমে জন্দীয় গনমাণু মাছে পার্থিব পনমাণুও আছে। 
ধুমেব পার্িবাঁংণ ধদা গড়ে কজ্ছলে । একটি তৈগস পাজেব গাজর স্রেহ দ্রব্য 
এগণ কবিয। ধুমোঙ্গিম স্ত।নে পল কৰিলে ধমেব সমস্ত পার্থিবাংশ এ পাত্রের 
শগীত্রে আনদ্ধ হহবে। বদি কেহ বিশুদ্ধ প “পন ইচ্ছা! কবেন, 
তবে তিনি কম্লেৰ প্রতি দৃষ্টিপাত কন 
স্বাভাবিক রুপ । জে স্বাভাবিক 
অপবীক্ষিত, কে জানে ? -উহা! কিন্তু * 
ইভাদি বৈদিপবাঁকো গ্রথিত আছে । 
ধাতু শুুবর্ণ | ধূমে পার্খিবাণশ আছে) 
আঁছে। [বাব মণশ থাকলেও ও 
পবমাণু বাবা বখন কগিন স্পর্শ জন্মে 
এত্রন্রিবন্ধন ধূন অপেক্গা বাস্প পুদ্রব' 
কিছু কৃষ্ণবর্ণ। ধুসে পার্থিবাণ্শ আটে 
হয়, গে বন্ত ঘণিন ভয, বিজ্তশতবত 
না, প্রভাত? বাম্প স্বীয় জাংশ দ্বাধা সেও ৮ 
ধূঘ এক কারণোতৎপন্ন নভে । ধুমের কারণ ফাধাৰণ ৬শ্ঠ।1 উধৃত বাভিবেকে 
বাম্প জন্মিতে পাবে না। উব্যতাঃ গভীলজন তনানামে  সধোও এস বতোনল 
অগ্নি প্রভাতি তৈজস পদার্থেও বাস করে । শীতকালে যে) জলাশয় হইতে 
বাম্প উথিত হয়, সে বাম্পেবও কারণ উদ্মৃতা। জলেৰ মধ্যে উষ্যৃতা থাকে 
কিনা, তাহা তিনিই অন্তধাবন করিতে পারিবেন, বিনি শীতকালের অতি - 
প্রভ্যুষে নদী জলে স্নান কবিয়াছেন । 

বাম্প ও ধুমেব প্রা এক!কাঁবত। আঁঙ্কে বলিঘা, কগন কখন বাস্পেতে ধুম 
জম জন্সিতে পাবে কটে। কিন্তু ধুম ও বাম্প কোন মতেই এক পদার্থ নহে। 
বাস্পেতে ধূম-ত্রম হইলে, সেই ভ্রমগৃহীত ধূমেব দ্বাবা বহর সত্ত। নিশ্চয় হইবে 
ন! কিন্তু ততপ্রদেশে সাধারণ উত্মৃতার মত্ত। নিশ্চয় হইবে । এই সকল বিষ 
শ্যাযগ্রন্থে ও বৈদান্তিকদিগের ্ন্থে বিস্তারিত স্বপে প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
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আছে। দেখিরা দেখিয়া, যদ্যপি কোঁন মন্ধুষ্যের সংস্কাব জন্মে যে, 
ধুম থাকিলে নিশ্চয় অগ্নি থাকে, আর বেগ উপস্থিত করিলে চলন 
অবশ্য হইবে, তাহা হইলে সেই মন্থষোর নিকট যুক্তি স্বীয় শরীর, 
বিস্তার করিবে, অন্যেব নিকট করিবে ন1। 

কোথাও ব্যাপ্তি দশন করিলে? তাঁহ। স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক; 
পরীক্ষা করিতে হয়। যদি পৰীক্ষা দ্বাবা নিশ্চর হয় যে, সেব্যাপ্তি 
স্বাভাবিক নহে, কোন পদার্থান্তবেব সংসর্াধীন খটিয়াছে; তাঁহ। 
হইলে মেই ব্যাপ্তিকে অস্বাভাবিকব্যাপ্তি বলিধ। পরিহার কর। যদি 
ত পদার্থান্তবেব সংযোগ লক্ষ্য নাহয়, 

বণিবা গ্রহণ কর । 
বহির সামানাধিকরণ্য [ এক স্থানে 
প্রথমতঃ ইভাই দখা অবৈশাক্‌ তে 
ঝোন্টিব সহিত কোন্টর স্বাভাধিক 
মের? কি ধুমেব সহিত বহির ? দি 
অবিনাভাব সম্বন্ধ থাকা নির্ণয় ভ়্, 
তবে ধূমের সত্তার বাহুর সত্তা ।নশ্চয় হইবে । আর যদি ধুমের স্থিত 
বহ্কির অবিনাভাব থাকাই নিশ্চয় হয়, তাঁহা হইলে বহছির সম্ভায় ধুগের 
সত্তা নির্ণ্ন করিতে হইবে। অতএব, কোন্টির সহিত কোন্টির 
অবধিনাভাব সন্বন্ধ স্বাভাবিক, তাহ! নির্ণয় করিবার নিমিত্ত পরীক্ষা 
প্রয়োগ কর! আবশ্যক | দে পরীক্ষা অন্য প্রকার নহে, কেবল দাহ্য 
পদার্থের প্রক্ষেপ ও নিক্ষেপ [ অর্থাৎ একটি দাহ্য পরিত্যাগ করিক্কা 
' অন্য আর একটি দাহ্যের সংধোেগ কর! ]1 পরীক্ষা প্রয়োগ করিলে 
ই নির্মুত হইবে যে, বহর সহিত জলীক্ব-পরমাঁণুবহুল-দাহ্য-পর্দী- 
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খের সংযোগ হইলেই ফ্ুম জন্মে, তৈজস পদার্থের সহযোগে ধুম জন্মে 
নাঁ। কেন না) বহ্ছি মধ্যে এক খণ্ড কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে, তাহার 
দাঁভন কালেই ধূম জন্মে, কিন্ত এক খণ্ড স্ব্ণ নিক্ষেপ করিলে, সেই 
স্থবর্ণ খণ্ডের দাহন কালে ধূম জন্মে না । অতএব, ধূম ও বির স্বাভা- 
বিক ব্যাপ্তি-গি্ঞান্্-বাক্তির ইহাই অবধারণ করা কর্তব্য যে, বছর 
সহিতই ধূমের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি, ধমেব সৃহিত নহে। ধুনের সহিত 
বডিব বে ব্যাপি দেখা গিরাছিল, তাহা স্বাভাবিক নহে । তাহা 
পদার্থান্থরের [দাহ্য বিশেষের ] সংযোগ ধশতঃই ঘটিয়াছিল। এই 
ব্ূপ নির্ণয়ের ফল এই যে? কোথাও অবিছিন মল ধমের উদ্দম দেখিতে 
পাইলে, তন্ম,লে বহি প্রাপ্থিব আশা কৰা নাউতে পাবিবে, কিন্ত বঙ্ি 
মাত্র দেখিয়া কজ্জল সম্পাদনের নিদিত্ত তধুপবি ধমের অ। ক 
যাইতে পারিবে না। 
যেকারণ দ্বারা ব্যাপ্তির অস্বাভাবিকন্ব নিণন করা খাব, সেই 
কাঁরণ-দ্রব্যটর নান উপাঁধি। জলীর-পবমাণুবৰভল দাত্য পদাথেৰ 
সংযোগ, ধূখের সহিত বছিব অস্বাভাবিক ব্াণি প্রকাশ কসর 
দ্রিতেছে বলিয়া উহা! ধূমের সহিত বহি অস্বাভাবিক ব্যাপ্তি বা 
অস্বাভাবিক সম্বন্ধ নির্যয়েব হেতু হইতেছে সুতবাং কথিত স্থলে এ 
আদ্রেন্ধন[[ সজল কার্ঠ | সংযোগই উপাধি হইয়াছে । 
উপাধি ছুই প্রকারে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এক শঙ্কিত 
রূপে) অপর সমারোপিত রূপে । উপাধি প্রদর্শন করিতে পারিলে 
তাহা সমারোপিত উপাধি হইবে, আর উপাধি থাকার শঙ্কা যাত্র 
করিলে তাহা শঙ্কিত নামে পরিগণিত হইবে'। এই দুই প্রকার উপা' 
ধিই অনিষ্টকারী অর্থাৎ প্রন্কৃত যুক্তির আচ্ছাদক। পরস্ত তদ- 


সৌক্তিকজ্ঞান। ] সাঙাদর্শন । ৬৯ 


মধ্যে প্রভেদ এই যে, সমাবোপিত-উপাধি উ$পন্নজ্ঞানের অযাথাথ্য 

প্রতিপন্ন করে ; আর, শঙ্কিত উপাধি তাহার যাখার্থ্য পক্ষে সন্দেহ 

জন্মায়। যুক্তি নিন্াণের পর, তন্মধ্যে যদি কোন উপাধি থাক! নিশ্চয় 

. হয়, তবে সে যুক্তিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি কেবল, 

মাত্র উপাধি থাকার আশঙ্কা উপস্থিত হয়) তবে সেই আঁশঙ্কামাত্রের 

পরিহার করিতে হইবে । আশগ্কা নিবারণের অদ্বিতীর উপায় তর্ক। 
তর্ক প্রয়োগ করিলেই আশঙ্কা নিবারণ হইবে। 

লই ৰঙি থাকে । এই একটি স্বাতাবিক 

'দিকোন প্রকার উপাধি থাকার আশঙ্কা 

ব্যক্ত কর। শা “ধুম থাকিলেই যে বঙ্টি 

কি? শিয়নই বাকি? বদিও দেখা*যায় 

তাহ নিষমিত কি না সন্দেহ। যদি তাহা 

র্ স্বাভাবিক কি না সন্দেহ--কেন না 

"পারে যদি বল? বন্ছির সহিত ধূমের 

এন এ৯।।ধক রথ্য দেখিয়াছি-ঘখন তাহা সদাকাল দেখিতেছি 

তখন তাহ! স্বাভাবিক না হইবার বিষয় কি? আমি বলি, আছে। এ 

একাধিকরণ্য [ অবিযুক্তভাবে থাকা] কোন প্রকার অজ্ঞাত পদার্থের 

সংসর্গাধীন ঘটিবার আটক নাই, যাহার সংসর্গে দৃষ্টএকাধিকরণ্য ঘটি- 

য়াছে, সে পদার্থ লুক্কাপ্ষিত আছে-_আমরা জানিতে পারিতেছি ন1।” 

এইবপে “ধুম থাকিলে তন্মূলে বহ্ছি নিশ্চই থাকে” এই 

ব্যাপ্তি &পাধিকত্ব [অস্বাভাবিকত্ব) শঙ্কা করিয়া তন্মধ্য হইতে উপাধি 

“বাহির করিবার চেষ্টা পাও--পরীক্ষ প্রয়োগ করিলেও যদি উপাধি 

নি ক্ষাশিত ন। হয়, উপাধি বক্কায়িত থাকার আশঙ্কা দুর না হুর, তবে 

১০ | 


৭৩ সাঙ্ঘাদর্শন। [ যুক্তি ও 


উহাতে তর্ক প্রয়োগ কর, তর্ক প্রয়োগ করিলে হয় ত উপাধি-টি 
নিষ্কাশিত হইয়া আসিবে, না হয়, শঙ্কা দূব হইবে। 

তর্ক,--“কাধ্য [জন্য ) মাত্রেরই অব্যবহিত পূর্বে কারণ 
[ জনকশু সংলগ্ন থাকে । কস্সিনকালেও ইহার অন্যথা হয় না। এই 

: নিষ়মানুসারে উৎপন্ন ধুম, বঙ্তিব কার্য বলিয়া, উহার মুলদেশে 
'বন্ধিকে অবশ্যই সংলগ্ৰ থাকিতে হইবে । বদি উদগত ধূমের মূলদেশে 
খহি না থাকে বল--আব ধ্ম যদি বন্ছকে অতিক্রম কবিবা অন্য 
হইতেও উদগত হয় বল--তবে ধূম; বহ্িভিন্ন অথাং ভাটি পদার্থ 
হইতেও জন্ম লাভ করে, ইহাঁও বলিতে পাব 1 কিএ্ত পম বহিশ্ধাতীন 
জন্ম লাভ করিতে পারে না, স্বতরাং অবশ্য জানমাণ ব! পশামান 
ধূম-দদ্ডের মূলে বহি সংলগ্ন আছে ।” 

এইরূপ তর্ক-সংযোগ দ্বারা কথিতবিপ উপারিদ্বষেন সভা অগবা 
আশঙ্কা নিরারুত কর--উপাধি নিবাককৃত হইলেই বাব স্বাভাবিক ৪ 
স্থির হইবে। * 

এ জগতে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি তিন প্রকাঁ্ভিন্ন চতুর্থ একস 
নীই। তাহার একের নাম অন্বর-ব্যাপ্ডি, দ্বিতীয়ের নাম বাতিবেক- 
ব্যাপ্তি, তৃতীয়ের নাম উভয়াগ্বক হর্থাৎ অন্বয়-বাচিবেক | [ অন্যবও 

৯ তর্কস্যং প্রমাণ নে | উ্। পণ শত স্ধ প্রধাব সুয়েব নিকানক: 
মীন্র। যেখানে যে প্রকাব তকে উপযোগিতা থাকে, সেখ!নে দেই প্রকার 
তকের নিয়োগ কবিতে হয । তকেব ভিত্তি কাঁধ্য কাবণ ভাব । কার্য কারণ 
ভাব বজায় বাখিয়া জ্ঞানের শবীন পরিষ্কাব করার নাম তর্ক। ধুম ও বঙ্ছির 
শ্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে কি ন! জাশিবাব জন্য যে তর্ক অবতাবখ কক্মিতে হইবে, 
তাহাঁও কার্ধ্য-কাবণভাঁব ঘটিত । প্রদর্শিত তর্কেব আকাব দার্শনিকেবা। সংস্ত 


ভাষায় “ঘুন্নী অভি অক্ষিল্যলিন্তা্ী বান নহা ঘুলজন্বী$দি ল হ্যা” 
ইত্যাদি প্রকারে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। | 





পে সপ পা শশলাবপপাপপ০ 


যৌক্তিকজ্ঞান। ] সাঙ্খদর্শন | ৭১ 


আছে ব্যতিরেকও আছে] এই ভ্রিখিধ ব্যাপ্তি লক্ষণ ও উদাহরণ 
প্রদর্শিত হইতেছে দৃষ্টি কব__ 
অন্বন্-ব্যাপ্টি--থে থাকিলে যে অবশ্যই থাকে [ষথা, ধূম থাকিলে 
তন্ম,লে বন্ছি অবশ্যই থাকে । ] 
ব্যতিবেক-ব্যাপ্ডি,- একটিব অভাব হইলে তৎসঙ্ষে অন্য এক- 
টিব অভাব হয [ যথা, বক্তিব অভাব হইলে ধুমেব, কিংবা! কারণের 
অভাব হইলে কার্্যেব অভাব হয | ] 
উভধাঁক্সক বা অন ব্যকিবেক- ঘে থাকিলে যে নিশ্চয় থাকে, 
+-দাহ্য সংযুক্ত বন্ছি 
| 
1প্তিঃ যে পদার্থেব 
য হইতে পাবিলেই 
ধুষ কবিবার উপাঁয় 
তি, ভাব, গতি, 
৭ কবা-বাব বাব 
ঘন সম্পন্ন হইতে 
পবিবেন, তিশি সেই পণিশাণে যোক্তি ক-জ্ঞানেব অধিকানী হইবেন । 
অপিচ, ব্যাপ্তি দুই বা ততোধিক পদার্থ ঘটিত। তাহাব মধ্যে 
একটি পদার্থ ব্যাপ্য, অপৰ গুলি ব্যাপক । পুর্বোক্ত ব্যাখ্ডিলম্গণের 
মধ্যে “যাহা সহিত” এই অ“শ দ্বাঝা যাহাকে লক্ষ্য কবা হইযাছে, 
সেই পদীর্ঘথকে ব্যাপয আর “ঘাঁহাৰ অবিনাঁভাঁৰ সম্বন্ধ” এই অংশের 


তশ্পাশসস4০শাশসশাশ ২ পাশা শা শট সস্মি 


ঈ ণজাত জাহ্যলাবান্বা ব্রলান্রান্তা লিতালল্গান্‌। 
নিলানাভলিঘলী হলানাহ্‌ হুম্ছলান্‌।1% [ মাধবাচাধ্য ] 





ণই সাঙ্যদর্শন। ুক্তিও 


দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য কর! হইতেছে, তাহাকে ব্যাপক বলিয় জানিতে 
হইবেক। দার্শনিক ভাষায় ব্যাপ্যের নামান্তর--হেতু ও লিঙ্গ । আর 
ব্যাপকের নামান্তর স্থান বিশেষে সাধ্য ও প্রতিজ্ঞা। এই সাধ্য 
বা প্রতিজ্ঞাৰ আধার বা আশ্রয় স্থানের নাম পক্ষ । 

যুক্তির লক্ষণ বলা উপলক্ষ্যে এ পর্যাস্ত অংশ অংশ করিয়া যে 
কিছু বল! হইল, তত্তাবৎ একত্রিত বা যোগ করিয়া তদ্দারা এইন্সপ 
নিফর্ষ লাভ হইতেছে যে, “পরীক্ষাশীল বছুদর্শিব্যক্তি বন্তর স্বভাব, 
প্রকৃতি, জাতি, গুণ, কার্ধা-কাঁবণভাব ও সম্বন্ধ প্রভৃতি নিরস্তর 
পর্য্যবেক্ষণ করেন 8 তত্তীৰৎ' 
হইয়া থাকে । এতাদৃশ বাক্তি 
অবলোকন করেন, বাঃ? মনে মনে 
ক্ষণাৎ তীহার পুর্ধসঞ্চিত সেই ও 
সংস্কারের উদ্বোধ ভইবামাত্র তদ্বকে 
অমুকের ঈদৃশ সম্বন্ধ” ইত্যাদি 
স্ররণ বা আন্দোলন হয়। এই « 
বিশেষের উত্পাদক মানদিক ব্যাস | এছ মাস।শককখ)(প্ থে 
জ্ঞানকে প্রসব করিবে, সেই জ্ঞানেরই নাম যৌক্তিকজ্ঞান, আর সেই 
সুসম্বদ্ধ আন্দোলনাত্মক মানসিক ব্যাপারের নীম যুক্তি । তৎপ্রকাঁশক 
বাক্যের নামই যুক্তিবাঁক্য। এই যৌক্তিক-জ্ঞান অব্যভিচারী | ইহার 
নামান্তর অনুমিতি ও অনুমান [ অন্ুমিতিকেও কখন ফখন অনুমান 
শব্দে উল্লেখ করা হয় ] *। 





কোন সুর পদার্থ অবলম্বন ন! করিয়াঃ খুন ও বধিকে লইয়া সকল কথাই বল | 


যৌন্ডিকজ্ঞান | ] সাঙ্যদর্শন। 4৩ 


এবছিধ যৌক্তিক-জ্ঞন পা আপনা” সুন্তবে স্ব উৎপর 


হয়, কখন বা পরের অন্তরে বলপুঁব্ক উত্পাদন ফবিতে হয়। এ 
জন্য পুর্ব পূর্ব পণ্ডিতের! ইহাকেছই শ্রেণী ভুক্ত করিয়া থাকেন । 
্বার্থানুমান ও পবার্থান্থমান। স্থার্থান্থমীনে কোন গোলযোগ নাই; 
কারণ, কেনি পদার্থ দর্শন করিলে পব, ব্যপ্তিজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের 
হ্বদয়ে আপনা হইতেই তৎসম্বদ্ধ বস্তর উপলব্ধি হইয়া থাকে _ পূর্ব 
কথিত যুক্তির আন্দোলন ব1 তাহার শবীর বিস্তার কবিবাৰ আবশ্যক 
হয় না । চক্ষুব সহিত বিষয়ে ৯ হইবামাত্র বিনা আন্দোলনে 
পিন 7 বর্থাৎ (তৎকালে বা তাহাব পূর্বে এমন 

ুদ্ঘাব] এই কারণে এই রূপ করিয়া ইহ! 

নতর্জাল উ০৭স »৯বার পূর্বে বা তৎসম- 


পা গ এবংপ্রকারে ইহা 
নু গ প্রায়াজন হয় না 
ঞ ॥ অবোধ ব্যক্তিকে বাঁ 


ত হলে, ৩াহাব চক্ষুর উপর যুক্তির 
এইন্তে না পারিলে, হদযের মধ্যে প্রবিষ্ট' 
করিয়!'দিতে না পাবিলে, সে বুবিবে না__সে নিঃসন্দিগ্ধও হইবে শী। 
এই জন্যই পণ্ডিতেবা তাদৃশ ব্যক্তিব নিমিত্ত বুক্তিব শবীব-নিম্্ীণের 
উপযোগী পাঁচটি অবয়ব কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি 
অবয়বের নাম বধাক্রমে প্রচি্ঞার উল্লেখ, হেতু প্রদর্শন, উদাহইণ, 








রা যাত্রা 

হইল। অপিচ, সংক্কাব যদি ভ্রম দোষে ঢষ্ট থাকে, তবে তৎসংক্রান্ত যুক্তিগুলি 

মিথ্যা হইবে । যে বস্তু দেখিয়া যু প্রিব কবিতে হইবে, সেই বস্তর দেখ 
(দি ঠিক, দেখা না! হয়, তবে তদ্ । যুক্তি কোন কাব্যকারী হইবে ন।। ! 


৭৪? সামযদর্ন । [ যুক্তি শু 


দেখান? উপনঘ অর্থাত ব্যাপ্িব ন্ট কবান এবং অবশেষে নিগমন | 
অর্থাৎ ধ্যাপ্য বা হেতু বন্তটি দেখাইবা তাহাব সহিত যাহাৰ অব্যভি- 
চাবী সহচাবিত্ব আছে-_তাহার অবশ্য সত্বা অনুভব করান । 

প্রতিজা-ঘেটি সিদ্ধ কবিতে হইবে, তাহাব উল্লেখ বাঁ স্থাপন 
করাঁব নাম প্রতিজ্ঞা [ যথা, সম্ম,খস্থ পর্বতে বনি আছে: । পর্বতে 
বহ্ছিৰ অস্তিত্ব সিদ্ধ কবিতে হইবে সৃতবাঁং কথিতরূপে তাহা উল্লেখ 
করাই প্রতিজ্ঞা শব্দেব বাচ্য। 

হেতু *- ব্যাপ্য পদার্থাট প্রদর্শন কবা [যে অদৃশ্য বস্তুটি সিদ্ধ 
করিতে হইবে, তাহাঁব সহিত দৃশ্যবৃস্তটিব বে ন্বাভাবি« 





* হেতুটি নির্দোষ হওঘ। আবশ্যক 1 হেউতের নল 
তদ্দাবা সতা ল'তেৰ আশা বকা যাইতে পর্বিবে না 9 
নির্দোষ, বিবেচনা বৰা আঁবণা । দোষ খাঁ করিত এ 
কব,_এই নিষগ সর্বর অনুকু)ত দাবিতে 1 ঠেহ৭ এ 
ব্যাপিরও ন্বীভাঁবিবস্ব নিশ্চষ হউবে। ঢু অর্থাৎ সাপান শে 
£হেত্ব(ভাস? বলিব। থাবেন। হেত্বাভের অর্থ এস নো, € 
কিন্ত তাহ! বাস্তবিক হেতু নহে। এই হেত্বাভীদ পচ প্রব। 
বিকদ্ধ, অসিদ্ধ। সত্প্রাতিপন্স, ও বাধিতভ। এই সকল দো 
সংক্ষেপে এহ মাত্র বণা ঘাঁইতে পারে যে যাহাকে (৫৩ এ 
কবিতে হইবে, সাঁধোর সহ তাহাব ঘখি।কথন কোথাও ব্ভিচাঁব দৃ% হয়, 
তবে তাঁহাকে সব্যভিচাঁব বলিয়া জান । গক্ষে হেডুব সন্ভাৰ এবং হেতুৰ সহিষ্ত 
সীধ্যেব স্বাভাবিক বাপ্তি থাকা যদি পরীক্ষ। দ্বার! সিদ্ধ না হয, তবে তাহ]ুকে 
সিদ্ধ বলিযা জীন বিকদ্দ। প্রমাপীন্তবের হিত বাকাধ উপস্থিত হইলে 
তাহাকে বিকদ্ধ নামক হেহ্বাভাস বল । সাঁধোর ভাব বোধক হেত্বস্তর থাকিলে 
তাঁহাকে সত্প্রতিপক্ষ বল। যায। প্রমাণান্তব বাব! হেতৃব হেতুত্ব অপগত হহর্জে 
তাহ ব্বাধিত*নামে ব্যবহৃত হয়। এসকল বিস্তাৰ কবিতে গেলে অভি বাল্য 
হয়, বিশেষতঃ এ সকল বিচাবের প্রদর্শন কব এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে । 
হেত্বাতীস বা সদৌষ হেতুব লক্ষণ গুলি সংক্ষেপে বল। হইল এহদমুসারে 
মমন্ময় | উদাহবণ স্থল গুলি থাটাইয়! লও । 
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পক্ষে [হেতুব অধিকরণ প্রদেশে] সেই বস্তটিন্য অভ্রান্ত অস্তিত্ব প্রদর্শন 
কব! [ যথা, দেখ-দৃ্যরান পর্বতে ধম দেখা যাইতেছে ]। 
উদ্দারণ-_ব্যাপ্য-পদধ্থ থাকিলে যে তথা ব্যাপক পদার্থও 
থাকে, এমন একটি স্থল দেখান । [ যথা, স্মরণ করিষা দেখ, পাক- 
শালাষ ধম থাকে-_তন্মূলে বহি থাক )। 
উপনয়-_অন্থমেয়-পদীর্থটিব সহিত দৃশ্যমান ব্যাপ্য [হেতু] 
পদার্থের যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, তাহা। তাহাকে নিঃনসংশয়িত 
বূপে স্মবণ কবান | [ যথা+ ধূম থাকিলে তন্মল বঙ্তি থাঁকাব নিষম 
আছে। স্মবণ কব, তুমি বেখানে যেখানে ধুম দেখিযাছ, সেই 


ছি কবিয় পূনশ্চ প্রতিজ্ঞাত পদা- 
করু।[ যথা) যখন অনুক বস্তু দেখি- 
[ক আছে, মে মেভেতঃ অমুক 
থাকিলে অমুক অব) থাকে ঠ মনে কব-বেমন বঙ্ছি ব্যাপ্য ধূম 
যেখান হইতে অবিচ্ছিন্ন ভা উদগত হয, তাহাব মূলপ্রদেশে বহি 
অবশ্যই থাকে। ধূ্নমূলে কক, বা থাকিবাব কাঁবণ কিছুমাত্র নাই। 
ধূমে।দগমের মূল প্রদেশ যে দিন বন্কিশূন্য হইবে, ধুম সেদিন নিশ্চষ 
বহি-তিম্ব প্র্থ হইতে উৎপন্ন হইবে । কিন্তু আজও তাহ! হয নাই। 
অতএব যত দিন বহি ধুম জন্মাইবে-ততপিন ধুমেব মুলে বহ্ছিকে 
বাকিতে “হইবে ]1 
শ্রইপে পীচ্টি অবয়ব দ্বাবা যুক্তির শবীব উৎপন্ন হয । উৎ- 
পর্নখবীর যুক্তি, মন্তুযযদিগণ ইন্দ্রিষেব অতীতপদার্থে উপন্দীত 
ব্ষাথীকে। কোন কে ন বৈদাস্তিক আচাধ্য, কথিত 
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অবয়বের মধ্যে তিন্ঈ মাত্র অবয়ব্ক কার্যকারী মনে করেন । 
[ অন্য ছুইটি অকর্মণ্য | স্ুগরাঁং ইহাদের মতে তিন্টি মাত্র অ্য়ব 
যুক্তির অঙ্গ। গে তিনটি এই,_ প্রতি ক্রা, হেতু ও উদাহরণ । আবার 
কেহ কেহ বলেন, তিন্টরও আবশ্যক নাই, কারণ, ব্যণ্ডিজ্ঞান- 
গম্পন্ন পুকষেব নিকট, প্রভিজ্ঞাব উপর একমাত্র হেতু প্রদর্শন 
করিলেই যথেষ্ট হয়।. এমতে দুইটি মাত্র অবয়ব বলা! হইতেছে । 
এবন্বিধ অবয়ব সম্পন্ন যুক্তি ন্যায়” নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
গৌতম ও কণাদ, এই পঞ্চাবয়ব ন্যায়কে বহু বিস্তার কিয়! বলিয়া- 
ছেন। তদনুসারে তাহাদের ক্লৃত' 7 লাম ন্যায় গ্রন্থ বা ন্যাধ- 
শান্তর হইয়াছে । এই যুক্তির রে 0০ 
চশীয় সম্বন্ধ আছে_যুক্তি মানব 
করিতে "পাবে, -ভী5৭ অব প। 
পুকষের সন্দেহ ভঙ্জন, ভরান্তপুকতেষ। প্রন 
বোধ উৎপাদন করিতে একগাত্র ঘঞ্ডিই পটানসী। জগতে খুক্তিনপ 
পরীক্ষা! বিদামান না! থাকিলে, কি বাধাস্সিক কি বাহ্যিক, কোন 
প্রকার উন্নতি হইত না) এমন খ্, এ জগত পুত্র কণত্রাদির সহিত 
একত্র বাসরেও উপযোগী হছত না । 
পূর্ব্বে যে তিন প্রকার ব্যাণ্তির উন্েখ কৰা হইরাছে, তদন্ুর্গ।বে 
যুক্তির গতি ও নাম ভিন প্রকার এক প্রকারের নাম পুর্ববং 
অপর প্রকারের নাম শেষবৎ, তভভিন্ন প্রকারের নাম সামান্যতোরুষ্ 
পূর্ব্বব_ “কার্ধ্য থাকিলে তাহার কারণও থাকে” এবন্প্রকার 
অন্বয়-ঘাটত ব্যাপ্তি হইতে যে যুক্তি খান হয়, তাহার ' নাম পূর্ধব 
থা, কার্ধ্য দেখির। কারণের অনুসন্ধান ব| নির্ণয় 
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এই জাতীয় যুক্তির সাহায্যে মূযা, জগতের 'ৈশবাবস্থ) ঈশ্বরের বাস 
ভূমি ও স্বর্গের বৈভব নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হয়। 
শেষবৎ--“কারণেব অভাবকালে তৎসঙ্গে কার্য্যেরও অভাব হয়* 
এরস্বিধ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি ঘটিত যুক্তির নাম শেষবৎ। [কারণের 
ভাবাভাব-অন্থুপারে কার্যোরও ভাবাভাব নিশ্চয় করা ] এই জাতীস্ব 
অনুমানের বলে মনুব্য, মৃত্যুর উত্তর কাল ও ভবিষ্যতের গর্ভ-পরীক্ষা় 
প্রবৃত্ত হয়। 
সামান্যতোদৃষ্ট-তুল্য-স্বভাবাপন্ন বাঁ তুল্যজাতীয় বস্তুর একটি 
মাত্র দেখিয়া, তত সজাতীয় অন্য একটি অদৃশ্য বস্তর নির্ণয় কর|। 
লি সানিকেল এল মও বডির একত্র সমাবেশ দেখিয়! 
শান জন্মিয়াছিল, এক্ষণে পর্বতে 
শ ধূমান্তর দেখিয়া তৎসহচর বসি 
ঃরা হইতেছে ] এই জাতীয় অন্ু- 
(৮ম ০ ৬।ব, যাবঅতীন্দ্রিয় পদার্থের লিণয়ে প্রবৃভ হয় ] *। 
এই তিন প্রকার যুক্তির অনির্ণেয় বন্য বর্তমান দৃশ্ত-জগতে নাই। 
এই তিন প্রকার যুক্তির আশ্রয় না লইতে হয় এমন অবস্থাই নাই, 
সময় নাই,ঘটনাও নাই। যুক্তি, প্রত্যক্ষের উপর প্রত্ুত্ব কবে, বাক্যের 
উপরও প্রভূত্ব করে। যুক্তি, প্রত্যক্ষ ও বাক্য এতছ্ভয়ের অতীত 
বিষয়ের উপরও প্রভৃত্ব করে। কোন পদার্থ দেখিলে, তাহা ঠিক্‌ 
দেখা হইল কি না, যুক্তির সাহাধ্য ব্যতিঘ্ধেকে নির্ণর হয় না। কেহ 
কোন উপদেশ বাক্য বলিলে, তাহ! স্বরূপার্থদে” ক না, যুক্তি 
ব্যতিরেকে বুঝা যায় না। ত -পব, ঈদ কির সহিত 
ক পদ্থানান্মরছয ছানা, নিয়া ধাখ্যকারিকা] 
১১ 


৮ সাঙ্যদর্শন। [ ওপদেশিক-জ্ঞাণ ও 


সম্পূর্ণ পবিচয় বাখা আবশ্যক এবং ইহাঁকে বলিতে হইলে বিস্তার 
কবিয়া, বলাই উচিত। যুক্তি শব আঁচার্ষোরা যুক্তির প্রতি যে 
প্রকার পরাক্তম প্রকাশি কবিযা গিষাছেনঃ সে সমুদায় উদঘ/টন কর! 
অন্মদাদিব অসাধ্য স্তরাং প্রক্কৃতবুক্তি ও প্রকৃতযৌক্তিক-জ্ঞানের 
একটি বেখা মাত্র কল্পনা করিয়া, ইহাকে অপূর্ণ অবস্থাতেই শেষ 
করিলাম । 





গুপদেশিক-জ্ঞান ও উপদেশর শ্বন্বপ | 





এই ওপদেশিক-জ্ঞানেব ও 
এবং এ উপদেশেব নামান্তব শ 

কাষ্ঠ লোষ্টে, আঘাত কবি 
প্রযত্বে মানব কচ হইতেও শব্ধ ১. ৩ ৩৭৩৭ ৭।৭ শচখব 
কাধ্যকারিত্ব এক কপ নভে । উক্ত উভয় জাতী শব্দের প্রযোজন 
ব্যবহার ও কার্য্যকাবিত্ব সমস্তই ভিন্ন! এতদষ্টে দার্শনিক পণ্ডিতের 
শবের দুইাট জাতি কল্পন! কবিবা! থাকেন । একটি জাতি ধ্বন্যাত্মক, 
অপর জাতি বর্ণাআবক। এই ধ্বন্যাত্মক শব্দকে আমবা অব্যক্ত শব্ধ 
বলিয়! ব্যবহার কবি, স্ভল-বিশেষে এঅন্থকবণ শব্দ” বলিয়াও থাঁকি । 
আর; বর্ণাত্বক শব্দকে ব্যক্ত শব; বাক্য ও কথা প্রভৃতি বহুবিধ নামে 
উল্লেখ করিস | 

শব 'এই যে, ৯ “রা শ্রবণেন্দ্িয়ে সংলগ্ন হইবা 
মাত্র, ইন্দ্ি শপনার,ধরূপ প্রকাশ করে এবং কোন 


উপদেশ 1] সাঙ্যদর্শন | ৭৯ 


প্রকার না কোনপ্রকার ক্রিয়ার বা জ্ঞানের আধান করে| তন্মধ্যে, ষে 
সকল শব্দ কেবলমাত্র শোক, হর্ষ, আবেগ প্রভৃতি বৈকারিক ভাঁবের 
আঁধাঁয়ক হয়; যাহাতে কৌন প্রকার অর্থের সংঅব থাকে না অর্থাৎ 
যাহ! মানব-মনে কোন প্রকার পদার্থের ছবি সংলগ্ন করিতে পারে 
না, সেই সকল শব্দ ধ্বনি জাতীয় এবং ইহাই অবান্তর জাতি "অনু- 
করণ” | মুরজ, মৃদক্গ, কাংস্য, কবতাল, ভূরী, ভেরী প্রসৃতির শব এই 
ধ্বনি-জাতীয় এবং অশ্মদাদির নিকট পাশব শব্দও এ ধ্বনি-জাতীয়। 
দি বুদ্ধিপূর্ধাক বা সংস্কারপূর্বক নির্গত না 

পাশব শব্দের ন্যায় ধ্বনি-জাতীয় হইবে। 

ও বোগবিশেষ গ্রস্ত মনুষ্যের হ্যা_ই-- 

ঘে শব্দ বুদ্ধি পুর্ব্বক মানব কণ্ঠ হইতে 

[ভিত যে শের সম্পূও সংত্রাক আছে, 

শে। কোনো না কোনো বস্তর আকার 

কলঞুশব্দকে “বর্ণ শবা' বা “ব্যক্তশব্** বল! 

৩ বুর্ণশবদ দ্বার কবিরা গ্রাম, নগর; পল্লী 

অস্র/লিকা। এবং স্ৃধ, ছুৎখ, লোি, মোহ, কাম, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি 
বহুবিধ মানসিক ভাবের ছবি'অন্যের মনে আহছিত করিয়া থাকেন । 
বস্ত্র বর্ণন! সিদ্ধি হয় বলির! এই জাতীয় শব্দের নাম “বর্ণ শব্দ+। 
চক্ষুদ্বারা যেমন বস্তুর আকার প্রকাঁর উপলব্ধি হয়, এইরূপ বাক্য- 
দ্বারাও বস্তর আকার প্রকার স্বভাব প্রভৃতি অবগত হওয়া যায়, বরং 
চক্ষু-অপেক্ষা বাক্যের গতি অধিরু ব্যাপক । চক্ষু-দ্বারা সুখ দুঃখাদি 
অন্বঃপদার্থের গ্রহ [জ্ঞান] হয না কিন্ত তাহা বাক্যঘ্বারা হয়। চক্ুতবারা 
অন্যের অস্তরে বস্তর আক'র প্রাৰই করান ্াঁ় না, কিন্তু বাক্য দ্বার! 


৮৯ সাঙ্যদর্পন | [ওপদেশিষ-জ্ঞান ও 


যাঁর়। চক্ষুঃ কেবল নিজ-অধিষ্ঠাতার অন্থগত, কিন্তু বাক্য নিজ-অধি- 
ষাতার ন্যায় অন্যেরও অনুগত । বাক্য যদি স্বপর সাধারণকে সুখ 
ছুঃখের ভাগী না কবিত, তাহা হইলে লোক অন্যের বক্তৃতায় 
আপনি মোহিত হইত না এবং আপনার বক্ত তায় আপনি অন্থ্রক্ত বা 
(বিরক্ত হইত না| বেদে ইন্দ্রিয়নিচয়ের বাহয-দর্শিতা বিয়ে একটি 
মন্ব উক্ত হইয়াছে | যথা-- 
“দহাস্তি গ্রালি ক্যনব্যন্‌ ব্তন্মুষাক্সান ক্যাপ ঘষ্মি লান্ননাঙ্লাল্‌” | 
ইন্জরি়গণ পৃবের অনুগত হইল দেখিযা স্বয়ন্ত, (পব্মাত্বা) তাহা- 
দ্রিগকে হিংসা করিলেন, তদবধি সপ্ঠাঙ্থা 
পায় না । ইহার ভাব এই যে”. ইত্রি 
হয়, অন্তঃগদ্থের দর্শন সিদ্ধি হল 
“নাজ ন ঘন নিলানানি ব্ল্মল 
অর্থাৎ জগতে পৰোক্ষ ও অপ 
মস্তই বাক্যের রশবর্ধ্য অর্থাৎ বাক্য " 
সিদ্ধি হয় *। পুর্ব কালের চট 
সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন, তাহা ত ৰ 
'আমব। যে সংসাব চক্রে ঘৃর্ণমান হই তি তাহাও বাক্যের অধীন 
ইইয়। অতএব প্রত্যক্ষ ও অস্থ্মানের নটাক্] বাকযেও একটি অথগনীঃ 
প্রামাণ্য আছে, ইহা! অবশ্য স্ীকার্য্য। 





%* ব্হা ইন্জি় অপেক্ষা বাঁকোব বিষয় অধিক বটে কিন্তু অস্তরি্িয়ের, 
খআপেক্ষা নছে | কেন না, যাহা মনের বিষয় নহে, তাহা বাক্যেবও বিষয় নহে । 
যন যে কিছু নিশ্মীণ কবিতে পারে, সে ধা প্রকাশ করিতে পা 
অজ্ঞ ইস্ত্রি গার না, এই মান ষঙ্গা ইহাক্স 


উপদেশ 1] সাঙ্ধাার্শল | ৮২ 


সাংখ্যাচাধ্য ঈশ্বর-কুঞ্ণ বলিয়াছেন “ভ্ুখা গেল লা বলিয়া ব্স্তর 
ভাব অব্ধারণ কর! উচিত নহে; কারণ, অনেক সময়ে আমরা 

প্রত্যক্ষের অগোচর পদার্থকে যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ করিয়া থাকি । যুক্তির 

অধিকারে আসিল না বলিয়াও অন্ভাব-অবধারণ করা সঙ্গত নহে » 
কারণ, যুক্তি যাহার ছারাস্পর্শ করিতেও পানে না» ঈদৃশ কত শত 
পদার্থ আমরা কত কত সময়ে একমাত্র বিশ্বস্তপুরুষের বাঁক্যদ্বার। 
লাভ করিয় থাকি *। মনে কর, বদি কোন ভ্রম-প্রমাদ-বিবর্জিত 
সত্যবস্ত1 পুরুষ আমাদিগকে বলেন ধে “অমুক স্তনে জমুক বস্ত 'নিপ- 
র'যদি সেই বস্তৃতে আবশ্যক থাকে 

মরা সেই বস্ত আহরণের নিমিত্ত 

নী যদি বলেন “জাও--অমুক স্থানে 

'ছ!।” জননী এই কথা বলিলে, তৎ- 

১ তাহা.হইলে আমর তদ্দণ্ডে তদীয় 

চিন না, গ বিশ্বস্তবাঁক্য শুনিবামাত্র 

বে যে, “বস্ত ভথায় অবর্শয নিপতিত 

.ছে।” এ বাক্য শ্রবণের পূর্বে আমা- 

দের শ্রীজ্ঞান জন্মে নাই--ভন্মিবার সম্ভাবনাও নাই । কারণ, ওরূপ 
জ্ঞান জন্মাইবার অধিকার কি ইন্দ্রিয়, কি যুক্তি, কাহারও নাই । এই 
মুহূর্তে দিন্ত্ীতে কি রূপ ঘটনা উপস্থিত আছে--তাহা প্রত্যক্ষ ব1 
যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিতে পাঁরে এমন সাধ্য ক্কাহার আছে? যদি 





ঞ “শ্আাছামাব্ালন্তনানল নীঘী ঘুলাহিহিব জক্কী;” | [ কাপিল সুত্র ] 
পক্জনীন্িঘোব্যা দলীনি ঝন্তুলালান্‌। 


নক্ঘাহাতি ক্নসিরনটীঘিলামাবলান্‌ ভিরল্‌ ৪” [ঈশ্বর-কৃক ] 


৮২ সাঙ্যদর্শন | [ ওপদেশিক-জ্ঞান ও 


মান্ব জাতির স্বভাব্তঃ প্লে সাধ্য থাকিত, তাহা হইলে আর লিখন 
পঠন পদ্ধতির উদয় হইত না) সংবাদ পত্রেরও আবশ্যক থাকিত না। 
অতএব, চক্ষুরাদি ইন্দিরের নায় এবং তৎ্সন্বন্ধ“সযুখ যুক্তির ন্যায়, 
সত্য বাক্যেও একটি অকাট্য প্রামাণ্য আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায়, 
যুক্তির ন্যায়, সভ্যবাক্যও একটি প্রমাণ ব। যথার্থ জ্ঞানের কাবণ । 
বাক্যের প্রামাণ্য থাকা যদি স্বীকাধ্য হইল-_তবে ভাহার সত্যা- 
সত্যের রূপ নির্ধারণ করা আবশ্যক | যেহেতু, বাকা মাত্রই সত্য 
হইতে পারে না, বা বাক্য সমুখ জ্ঞান মাত্রই যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে 
না। এক্দ্রিয়ক জ্ঞানের মধ্যে ও 0. 
শত ভ্রম লুকায়িত থাকে, শাব্ব-ভ্ঞ। 
তেমনি ভ্রম থাকিতে পারে, স্বতর 
এবং যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞীনের না, 
করা আবশ্যক । পরীক্ষা করিতে হ 
আবশ্যক। সেই আবশ্যকতা বিধার 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, “ন্সামীনভ্হ্গ: আছ 
বাক্যের নাম “শব্দ” এবং সেই শব্দ 
তাহাই “শান্ব-জ্ঞান”। এই শাবজ্ঞানও অব্যভিচারী ও অভ্রান্ত । 
এখন জিজ্ঞাস্য হইবে যে “আপ্তশন্দের অর্থ কি? এবং বাক্যেরই 
বা আগ্ততা কি ?”-- 
কাপিল-মতান্থসারীরা বলেন “আপ্ত'শব্দের অর্থ এই যে, যাহাতে 
ভম প্রমাদ প্রভৃতি জৈবিক-দৌোষের আশঙ্ক! নাই, তাহাই আগ্তবাক্য । 
সেশ্বর-সাংখ্য ও ওপনিষদ আচ বলেন, আগুতা বাক্যের 
নহে, আপ্ততা। পুরুষের ৷ জীব, অরম্‌প্রম্-ইক্্িয়াপাটব [ ইঞ্জিয়ের 


উপদেশ । ] সাঙ্যদর্শন ৷ ৮৩. 


দৌষ] বিপ্রলীপ্‌স! [ প্রতারণেচ্ছা ] প্রতৃদ্ধি কতকগুলি সহজাত,ছুষ্ট 
দোষে দূষিত থাকে । যে পুরুষে এ সকল জৈবিক দোষের অভাব 
আছে, সেই পুকষই আপ্ত পুরুষ এবং তদীয় বাকোর নাম "আপ্ত- 
বাক্য ৷ এই আপু পুরুষ যাহা উপদেশ করেন, তাহা সত্য, অন্রাস্ত 
ও অব্যভিচারী | আঁপ্র-পুরুষ ষে কিছু বলেন, তত্সমস্তই সত্য বটে, 
কিন্তু তন্মধ্যে যে অংশ উপদেশায্মক, প্রামাণ্য সেই অংশেই বাঁস 
করে; অপরাংশ তাহার অনুগত হইয়া সেই প্রামাণ্যের বা উপদিশ্য- 
মান অংশের উত্তেজন। করে । [ উদাহবণ পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে] 
জগতে এমন আঁপ্র-পুরুষ কে আছে-বাহাতে পুর্বোল্লিখিত 


(দাঘির সস্ধন্দ ৯৯2 


অন্যান্য দার্শনিক পুরুষেরা বলেন) 

পুপুরুষ যোগজ-সামর্যবান্‌ উত্কুষ্ট 

ধাহাদের আত্মা দৌঁষসম্পর্ক শূন্য 

২৭1০ | ভহাদের উপদেশ ক্ষ্দাচ অসত্য হম না। ইহাদের উপ- 

দেশের উপর সম্পূর্ণ আস্থা! নির্ভর করা যাইতে পাঁবে। পরন্ত প্রাক্ক- 

তিক মন্তুষ্যের উপদেশের উপর কখনই সম্পূর্ বিশ্বাস নিক্ষেপ করা 
যাইতে পারে ন1। 

নৈয়ায়িকেরা বলেন, ঈশ্বরের বাক্যই হউক--আঁর যোগি- 

পুরুষের বাঁক্যই হুউক--যে বাক্য আকাজ্ষা, আসন্তি ও ধোগ্যতা- 

অনুসারে উচ্চারিত না হয এবং যাহার কোন তাৎপর্য দৃষ্ট হয় না, 

সে বাক্যের আপ্ততা কম্মিন কালেও নাই। আকাজঙ্ষা, আসত্তি ও 

যোগ্যতা,--এই সন্বন্ধত্রয়+ আর তাঁৎপর্য্য।, যে কোন ব্যক্তির বাক্যে 

থাকিবে তাহারই বাক্য 'আপ্ত বাক্য, হইবে, তাহারই বাক্যে বিশ্বাস 


4৮৪ সাখ্যদর্শন ! [ ওপদেশিক-জ্ঞান ও 


নিক্ষেপ করা যাইবে, নভ্ৎ উক্ত-সন্বন্ধত্রয় রহিত অর্থাৎ অসম্বদ্ধ ও 
তাৎপর্য্য শূন্য ঈশ্ববের বাঁক্যেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। 

এক্ষণে আকাজ্কা, কি? যোগ্যতা কি? আসত্তিই বাকি ?-_ 
এতদ্বিষযয়ে মনোযোগ কর 

আকাঙ্ণ,একটি শব্ধ উচ্চারণ করিলে, তাহার অর্থ-সম্পূরণের 
'নিমিভ যে শর্াস্তরেব সংযোজন করার আবশ্যক হয়) সেই আবশ্যক- 
ভাবের নাম আকা । যথা “রাম বা রামের এব্্রকাব শব 
উচ্চারণ করিলে, রাম বা রামের কি ?--এই রূপ জিজ্ঞাসা জন্মে । 
ইছারই 'নাম আকাজ্জা । এই আকাক্া'র পর্তি করিবার নিমিত্ত, এ 
উচ্চারিত বাক্যের অবয়বে "আছেঃ 
জন করা আবশ্যক হয়। কথন 
ঘা! উচ্চাবণ করিবাব আবশ্যক হর 
আকাজ্ফার নিবৃর্তি করিয়] থাকে৷ 

আসত্তি,_যতগুলি শব্দ উচ্চারণ করিয়া একটি বস্তু বোধক 
বাক্য নির্মাণ করিতে হইবে--সেই সমস্ত শব্দের পবষ্পর সম্বন্ধ রাখিয়া, 
পর পর বিনা-বিলম্বে উচ্চারণ করার নাধ আসত্বি।, এই আস্তিই 
বাক্যার্থ বোধের কারণ। শব্ধ সকল আসত্তি-ক্রমে উচ্চারিত না হইলে 
অর্থাৎ আজ. বলিলাম রাম” আর কাল বলিব “আছেন? এক্প ব্যবহিত 
উচ্চারণ করিলে তাহ! কোন অর্থের প্রকাশক হইবে না। 

যোগ্যতা, আকাজ্ষা ও আসত্তিঅনুনারে শব্ধরাশি উচ্চান্ণ 
ক্ষরিলেই কোন না কোন অর্থের প্রকাশ পাইবে, কিন্তু সেই প্রকাশ্য- 
যান অর্থ যদি অযোগ্য হয়, তাহা! হইনু শর্যধতে হইবে যে, সে বাক্যে 
যোগ্যতা নাই । এভুদৃশ বাক্যকেই লোকে অযোগ্য বাক্য বলে। 


উপদেশ । ] সাঙ্যদর্শন । ৮৫ 


কি হইলে যোগা বাকা হয় ?--আব কিদ্িধ অর্থ হইলেই বা 
তাহাকে যোগ্য অর্থ বল! যায় ?-- 
থে বাক্যের অর্থ, প্রত্যক্ষ“ব! যুক্তির অবধিরোধী--সেই বাক্যই 
যোগ্য বাঁক্য এবং তাহাবই অর্থ যোগা অর্থ? সথা--“এই জী বন্ধ্যা,” 
এই বাক্যটি ধোগা এবং ইহার অর্থও যোগা অর্থ$ কেননা, ইহা! 
প্রত্যক্ষ বাঁ যুক্তির বিবোধী নহে। যাহাব অর্থ প্রত্যক্ষ বা যুক্তির সম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধ, সেই বাক্যই অনোগ্য বাকা; যথা--“এই ব্যক্তির জননী 
বন্ধ্য1”--এই বাক্াট কি যুক্তি, কি প্রত্যক্ষ,সব্বাণশেই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ | 
তাঁৎপর্যয)_ বক্তাৰ অভিপ্রায় অর্থাৎ মনোগত ভাব খিশেষকে 
লেখ করিয়া থাকেন । এই ভাৎ- 
যে বাক্যের কেনি তাৎপর্য নাই, 
। অংকাজ্া,। আসি ও যোগ্যতা 
[কাবী হব না। কিন্ত এক মাত্র 
তাত্পধোল বান 'লাগাঞ]। বিহীন বাক্যও সাধু বশিষা সমাধি ত হইতে 
পারে । মনে কর হাব জননী বদ্ধ্যা”--এই বাক্যটি শিতান্ত অযোগ্য 
হইলেও বক্তার ধদি উপ বনিবাব কোন তাহপব্য খাকে--তাছ! 
হইলে এ বাক্য কদাঁচ অগ্রাভা হইবে না, বব, উহা! কোন উৎ্রুষ্ট 
ভাবের ব্ঞ্জক হইবে। অতএব) তাৎপর্য বাকোর সার? তাত্পর্ষ্য 
বোধই ওপদেশিক জ্ঞানের প্রাণঃ ভাত্পর্য-বাতিরেকে বাক্যের ব| 
বাক্যার্থের জ্ঞান হইতে পাবে না। ফলতঃ নিষর্ষ এই যে আকাঙ্া, 
আসত, যোগ্যতা ও তাত্পর্যয,--এই চারি প্রকার সম্বন্ধ স্ত্রে আবদ্ধ 
যে বাক্য, সেই বাঁক্যই আপ বাধ্য; ততিন্ন শন্যপ্রকার আপ্তধাক্য 


এ জগতে নাই। 
১২ 


৮৬ সাঙ্যদর্শন। [ উপদেশির-প্রান ও 


“্আপ্ত বাক্য ফ্থার্থ জ্ঞানের জনক”--এতদ্ঘটিত তিনটি মত 
বলা! হইল। এতৎসম্বন্ধে আরও মত আছে, তাহা অধর বলিবার 
আবশ্যক নাই। কেন না, আপ্র-বাকোর লক্ষণ-ঘটত মর্তবরতুই কেন. 
থাকৃক নাঃ সকল মতেই বেদ বাক্যের আপ্ততা স্বীকার আছে। 
এমন কি,ততকালের সমস্ত আঙ্তিক সন্প্রদায়ই বেদের নামে শিরোনমন 
কখিতেন । 

ভাঁরতবর্ষী় প্রাচীন খধিদিগের বুদ্ধি যতই ভীত্র--যতই সক্মবস্তর 
গ্রহণক্ষমা থাকুক দেখা যার বেদের নিকট সকলকারই বুদ্ধি কু্ঠিত 
হইয়াছিল। বেদের নিকট তাহাদের বুদ্ধি যে কেন কুষ্িন হইয়াছিল 
-কে বলিতে পরে? তাভাবা। 
করিতেন কি ন| অথবা কেণ ক 
ফল, তাভীদিগেব লিখনভঙ্গী দে 
যে তাহারা বেদবাক্যকে অভ্রান্ত 
পক্ষে [বেদের আগ্ততাপক্ষে ]যে সকল হেতুবাদ দেখিতে পাই--সে 
সমস্ত এক্ষণকর লোকের অশ্রদ্ধাস্কন্দিত জড়-বুদ্ধিতে অকিঞ্চিৎকর 
বলির! প্রতীয়মান হয় স্থৃতরাং সে সকল উদ্ঘাটন করিয়া একণে লেখনী 
ক্ষয় কর! বৃথা । তবে এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হয় যে, খবিদিগের 
লেখা দেখিয়া! বোধ হয়, খধিদিগের বিশ্বাসে ও সিদ্ধান্তে "বেদ অপৌ- 
রুষেয়-_-বেদ অস্মদাদির ন্যায় কোন প্রাকৃতিক মন্গৃষ্যের যাদৃচ্ছিক 
রচন] বাক্য নহে ।” 

আশ্চর্য্য! অস্মদাদির মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বিরুদ্ধে যে 
সকল তের উদয় হয়, খষিদিগের শচনও দেই সমস্ত বিতর্কের উদয় 
হইয়াছিল; তথ[পি ভাহারা আমাদের ঘ্যায় বেদের পৌরুষেয়ত্ব শঙ্ক! 
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করেন নাই; প্রত্যত, পৌরুষেয়ত্ব পক্ষং খগ্ুন.করিয়৷ অপৌরুষেয়্ত 
পক্ষই স্থুস্থির করিয। গিয়াছেন। 

খষিদিগের মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-বিরুদ্ধে যে সকল আশঙ্কার 

উদয় হইয়াছিল,তভাবতের মধ্য হইতে ছুটি চারিটি আশঙ্ক। মাত্র নিয়ে 
প্রদর্শিত হইতেছে, দৃষ্টি কর-- 

“বেদ অপৌরুষেঘ নহে'_-কেঠাদি খষিরাই উহার প্রণেতা”__ 

« বৈদিক যন্ধ ব! ত্রাঙ্মণ গুলি যখন খধিদিগের নামধাম-কাধ্য কলা- 

পাঁদি ঘর্টিত, তখন খধিবাউ /ক৮দন প্তয়িভা- “আদিম কালের খষির! 

আঁধিভৌঠিক ও আধিদৈবিক 

চল বণন দ্বারা! বাওকরিতেন, 

'মগ্ুপরিগণিত হইয়াছে, ওরাঁং 

য় নহে'--অপিচ “বেদ যখন্‌ 

হা রোন বগিন্দিরবান্‌ মনুষ্য 

শ্বর অস্মদাদির ন্যায় ইন্ছিয়- 

চ্য উচ্চারিত ভয় না, স্বয়ং 

৬৮1৫৩ ৪ হয় না-িবাশষতঃ বেতের মধ্যে বহুতর প্রলাপ বাক্য 

আছেঃবেদ অভ্রান্ত হইলে উহাতে প্রলাপ বাক্য থাকিবে কেন ?-ণযে 

সকল বাঁগ যজ্ঞ,যে সকল ক্রিয়া কলাঁপ, ঘে যে ফলের নিমিত্ত অনুষ্ঠান 

করিতে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, সমাক্‌ প্রকারে অনুষ্ঠান করিলেও 

তাহার একটিতেও ফল-সংযোগ দুষ্ট হয় ন! স্তরাং বেদ আপ্ত 

বাকা নহে? ইত্যাদি *। 





& “নভাম্বজ বলিব ঘুনাভ্যা:” “দীকম্মঘাস্বীহুলা জলি নন্নাল:) 
খঅবলিজতদলা; জনজ্জা লা বহ্ভনীন্ললা:,-_ নর্থ ঘ্বল: জনজ্জা অহা: ?--ঘন: 
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এইরূপে খধিরাও বেদেব অপৌরুষেষত্ব-বিরুদ্ধে কথিতবিধ তর্ক 
বিতর্কের উদ্ভাবন কবিয়াছিলেন। এমন কি, কপিল ও মন্ধু প্রভৃতি, 
ধাহাব! আদিমতম খধি,তাহাবাও এবন্প্রকার আশঙ্কা দকল অবতারণ 
কবিয়াছিলেন; কিন্তু উাঁহাবা কেহই পৌরুষেয়ত্ব পক্ষ স্বীকার কবেন 
নাই, প্রত বেদ অপৌরুষেষ, নিত্য ও স্বতঃপ্রমাথ বলিয়া গিয়া 
ছেন। খষিবা যেকি জন্য বেদেব এত দূব পক্ষপাভী-_তাহা কে 
খালতে পারে ? ফল,আর্ধ)জীতিব মধো ধাহাঁবা খষি নম ধাঁবণ কবিয়া- 
ছিলেন, তাহাদিগেব মধ্যে অনুসন্ধান কবিলে ববংছুই এক জন 
ঈশ্বরাপলা'পকাবী খধি পাঁওযা যাইবে-_-তৎ 
খষি এক জনও পাওবা যাইবে লা। 


(ধদশাসেব সাত 'দ্ধাপ 
খষিবা বেদ-পুকষের তন্রান্ত তা 
অর্যভিচারিতা স্বীকাব কখিতেন বটে? কি 


ঘববনান্ত্যা:১--ঘৃদঘা ডি ঘলাব্যাযন্তী অহা: ৮০4) আ।।খ।এঝ।। সদনল্া- 
কুজ, বীব্নজ্ দলীঅলাহি,- আন্না সাল্হৃজ দুঘম, জাত্য' অক্ক ”-_*প্মলিন 
ক্ষ্পান্ব৮-_“লনল লহ্যা অন্নাস্ব নহাঘাঁ),_ বেত: সাবাস্ম্িহ্জালযল+ 
“ন্বলুবিন্কীহালন্দিব্ক্জালঘন” ব্রল্ানলাহুয , ভহ্থানলকজ্যাদন্য অন্ন ক্সী ছা- 
স্বন্মি, অন্ন, দান্জ ক্পীহাতজি-জব্মলী লাম শন্ধী নূলদ্ুত্র:”__ “ৰলক্মলম, 
ক্তন্বলান্তন, অনা: ঘনলাবন,» ব্বন্যাহি নান্যপ্ুল্সন্ননান্া ঘন্তমগ; জল ? -_ 
“জব্জনী মানি লন্মজালি” জ্ঘলাল জব্ক্রন্বা বান? ন্ধন্ঘ না অলব্মলস্ন: 
দা মা ঘললান্বীংলন্‌?"-_ “ল লিল্মব্র অহানা ভাতাক্স্থুণী:” দলা অব্নন্ধ 
ন্যরস্াত্ারই জল দ্িধলা: দত্ীনা:- “প্ললিঘন, মহ) জঙ্গীজাকী দা হ- 
আলাল কম্ঘাহি | জিদিনি ও শবর স্বামী] 
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বেধের যথাশ্রুত অর্েব প্রামাণ্য স্বীকার কৃরিতেন, এরূপ নহে। 
অর্থাৎ বেদ-বাক্য গুলি আবৃত্তি করিবা মাত্র মে অর্থেব প্রভীতি হয়, 
নেই অর্থই যে ঠিক্‌, ধষিবা এপ মনে কবিতেন না । তীহারা বলেন, 
“ক্ষাত্ানী প্রজ্মীজিলাঘা” “অপাণী ক্স লিমাঘা "._অগ্রে বেদ অধ্যরন কর? 
পরে অধ্বীতবেদ হইতে আপাঁত-লব্ধ অর্থেব ধারণ কব-_পশ্চাৎ্ সেই 
সকল অর্থের বিচাব কর--বিচাঁর কৰিলে তন্তলীন [লুক্কাধিত ] অস- 
তাংশের পবিহাঁৰ হইবেক--অসত্যেব পবিহাব হইলেই সত্যাংশ 
প্রকাশ পাইবে _সেই পক্দ্ সি -ত্যাংশ দাহ বলিবে,তোমরা তাহাই 

ই অভ্রান্থতা ও তাভাবই আপ্ুতা। 

মনুধাকে প্রভাবিত হইতে হয 

গত হলে মন্ুষ্যকে অবশ্যই 


মনোভাব এই যে, বেদ-বাক্যই 

-কোন বাকাই তল্য ভঙ্গীর বা 

' মাত্রেবই ভঙ্গী, সামর্থা, গতি ও 

। ৭70100471৩1 ৮।1পাব াবাভন্ন। আুতবাং সেই ভিন্নতাঅনুনারে 

বাক্য-রা'শকে বিভিন্ন শ্রেণী অনুগত কবিবা অর্থ কল্পনা করিতে 

হয়। পশ্চাৎ তাহাতে তর্কসংযোগ করিষা, ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সন্ধলন 

ও বাবকলন করিতে হম) তাহা হইলেই রাশীক্কৃত বাক্যের মধ্য 
হইতে সারার্থ গ্রহণের উপাষ প্রধটিত হইতে পাবে। 

খষির। বেদ-চর্চা কিয়া যেপ পদ্ধতিতে বেদ-বাক্য সকলের 


০০০০৬ 





পাপা 








পা 


* “দ্দনী যয দননীলালীঘাছিস্ন্মন $লঘজ্বাসুঘান।” [মীমাংসা ভাষ্য ] 
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বিভাগ কবতঃ অর্থ সংগ্রহ কবিতেন, এন্থলে-অস্ততঃ তাহা কিষ- 
শও বলা আবশাক হইতেছে । 

রাশী 5ত বেদ বাঁকা সকলকে প্রথমতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত কর। 
এক ভাগ বিধি, অপব ভাগ অর্থবাঁদ। বিধি দুই একাৰ। প্রবর্তক 
বিধি ও নিপর্তক বিধি । গ্রব্ক বিধি বিপান। নামে) আব ন্ব্র্তক 
বিধি নিষেধ নামে বিখ্যাত । দেখিতে পাইবে মে প্রবর্তকবিধি 
গুলি মন্ুযাকে বিধেষ পদার্থে প্রবর্তিত কবিবাব জন্য বাকুলঃ আর 
নিবর্তক-জাহ।ম বিধ গুলি, নিষিদ্ধ কার্ধ্য হতে মন্ুধাকে নিবৃত্ত 
বাঁখিবাব জনা শশ বান্ত। 

অর্থবাঁদও দুই প্রকাঁব। স্তত্যর্থবাদ ৪ 
খুলি প্রবর্তক-বিধিন পোষক ঠ1 কণে ভাগ 
বিধিব উত্তেজনা কে । এই অর্থলাদ «নক 
আছে। গুণব'দ, অনুবাদ, আব উহাথবাপ 
বতঃ প্রদর্শিত হইতেছে, মনোনিবেশ বব 

প্রবর্তকবিধিই হউক--আব নিবন্তকণি 
হউক--আব আখাধিকা বাকাই হউক,-বা' 
উপদেশাত্মক, সেই অংশে নাম বিবি। তন্মধ্যে যে বিধি কার্য্য- 
প্রবৃত্তির উত্তেজক, সেই সকল বিধি প্রবর্তক জাতী, আব যাহা 
নিবৃত্তিব প্রযোজক, তাহা নিবর্তক বা নিষেধ জাতীয। “কুর্য্যা 4৮ 
কবিবেক, “কুক” কব)-«কর্তবাঃ” কৰা আবশ্যক১--“কবণীয়ঃ” 
করিবার ফোগ্য,_““কতে শুভস্তবতি" কবিলে মঙ্গল হইবে)-ইত্যাদ্ি 
প্রকার বাক্যজাত প্রবর্তক বিধি-জাতীয়। আব “ন কুর্ধ্যাৎ” করিবেক 
না১--"ন কর্তব্য” করিও না বা কর অন্থচিত,-“কতে ন্রুকং 
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প্রয়ান্তি” ইহা করিলে কষ্ট পাইবে,--ইত্যাঙ্কি প্রকার বাক্য সকল 
নিবর্তৃক বা নিষেধবিধি-জাতীয় | 
এই দ্বিবিধ বিধিকে পুষ্টি করিবার নিমিত্ত; দৃঢ় রাখিবার নিমিস্ত, 
কতক গুলি উত্তেজক বাক্য এবং উত্তেজক আখ্যায়িকা ততসঙ্গে ফোগক 
দেওয়। থাকে | মে সকল অংশের নাম অর্থবাদ। বিধি যেমন দ্বিবিধ। 
তেমনি উত্তেজক-অর্থবাদগুলি ও দ্িবিধ। স্ততার্থপাদ ও নিন্দার্থবাদ | 
ণম্সপ্না ঘুশ্রীসলঘিবঘ নাহ্‌: অলল্‌্-- প্রয়োজন [উদ্দেশা। সিদ্ধি লক্ষ্য 
করিয়া যে কিছু বল! যায়, সেই সকলেৰ নাম অর্থবাদ। ইহারই 
বিভাগ গ্তনার্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ | প্রশংসা বাক্য বা প্রশ্নংসাবাদ, 
আব নিন্দাবচন ও শিল্দার্থবাদ, 
ব নামস্তরতি বা প্রশংসা? আৰ 
| বা গর্ভণা । ইহা মনে রাখিতে 


পূর্ব বল! হইয়াছে * স্তত্যর্থবাদ গুলি প্রবর্তক বিধির পোষ- 
কতা করে; আর নিনার্থবাদ গুলি নিবর্ভক বিধির সহায়ত করে।” 
এই পোষকতা৷ সহায়তা বা উত্তেজকতা' যে কিরূপ তাহাঁও বিবেচন। 
করা আবশাক । 

বেদ বাকা রাজাঁদিগের*আজ্ঞাবাকোর শ্যায় নহে । রাজা যেমন 
“ইহা করঠ--“উহা! করিও না” এই মাত্র বলিঘাই নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারেন, সে বিষয়ে লোকে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত তাহার আর 
উপাত্বান্তরের উদ্ভাবন করিতে হয় না, বাঁক্যাড়ম্বর বা প্রয়াস ব্যয় 
করিতে হয় না, বেদ-বন্তার সম্বন্ধে সেব্ূপ নিয়ম খাটে না। বেদ- 
বক্তার ষিপাই নাই--শান্্রীগ্ত নাই। তিনি কাহাকে মারিতে পারিবেন 
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না, ফাটক দিতেও পাঁঘিবেন না । অথচ তীহাকে তত্তৎকার্ধ্যে আবদ্ধ 
রাখিতে হইবে প্রতোক উপদেষ্টব্য বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি ব1 
নিবৃন্তি জন্মাইতে হইবে । ভিনিকি কবেন,“কব” বা “কবিও না” এই 
ঠমাত্র বলিলে; পাচ্ছে কেহ ভাত! না শুনে, এই ভতষে অগতা! উাভাকে 
সমস্ত উপদেশ গুলিকে ফলাফল সৎ্যুক্ত কণিয়া স্তুতি নিন্দা বা! পুবস্কার 
তিবস্কাব পবিপৃর্ণ কবিয়া উপদেশ কবিতে হইযাছে। বাঁক্েব শক্তি, 
কিবপে বাক্য বা বাকাবিন্যাস ঘাবা ভাঁৎকালিক লোকদিগকে কতদৃর 
বশীভূত কব! বাব--লান যাঁষ -মোতিত কবিবা বাথ যায়_তাহা 
তীহাবা মেকপ বুঝিততন,তদন্ুসাদেই ভীহাবা শাক্সি রতন আিশসশ 
অতএব ঘে সকল বর্শা কর্তবা ব 

বলি নিষিদ্ধ ভঈযাছে, ন্তাব 

হইবে, এন্সপ নভে । কেন ন১উ+ 

কেবল লোকেব তত্তৎকার্য্যে কচি ॥ 4৩ শু বাস 
বলিখাছেন « বোচনার্৫থা ফলশ্ুনি2” মন্ত্রষোব কাধ্য প্রবদ্তি চা ও 
অকার্ধ্য-নিবৃত্তিতা সাঁধানব নিনিন্ইঈ কপ্লবৰ উল্েখ কৰা হয। 

“দিশ্ব লিন্ৰ' সবাহ্যালি অনল ন ব্নব্ত-ল-ক্ষন্‌। 
দিবনভুজ [িলণি ল দল ভান্রকুন নু।1৮ [মীম'ংস। গ্রন্থ] 
পুত্রেব আবোগ্যকামী পিতা যেমন নানাবিধ “লে'ভন দ্বাব! 

শিশু সন্তানকে তিক্তান্বাদ ওধধ সেবনে প্রব্রন্ত কবাঁন, প্রজাবর্ণের 
কুশলকাঁমী শাক্পও তেমনি অজ্ঞান প্রজাদিগকে ফলাফলের লোভ 
দেখাইয়! সৎকার্ষ্যে প্রবিত্তি ও অকার্ধ্য হইতে নিবৃত্তি রািবাব চেষ্টা 
পান। তিক্ত ভোজন কব হইলে পিতা যেমন বালককে মোঁদক' 
প্রদ্থৃতি স্বী্কুত-লোভ্য বস্ত প্রদান কবেন কা) শান্্ও তেমনি উপাদষ 


উপদেশ ।] সাঙ্যদর্শন । ৯৩ 


কার্ধে/র অনুষ্ঠাতাকে যথোক্ত ফল প্রদান কৰ্তেন, না । যেমন পিতার 
ইচ্ছ! পুত্র অরোগী হউক, তেমনি শাস্ত্রেরও ইচ্ছা! প্রজা সকল শাস্তি 
লাভ করুক। পিতার প্ররোচনায় তিক্তাস্বাদ.ওষধ সেবন করিলে 
পুত্র যেক্ছ্ট কেবল আরোগা লাভই করে, মোদক পায় না, সেইরূপ,, 
শাস্ত্রের প্ররোচনায় মনুষ্য শাঙ্ত্রোপদিষ্ট পথে গমন করিলে বাহ্যিক বা 
আধ্যাত্মিক কোন প্রকার না কোন প্রকার কুশল লাউ করে, অন্য 
ফল পায় না। প্প্রতিপদ্ি কুম্মাণ্ং নাশ্রীয়াৎ” প্রতিপত্তিথিতে 
কুম্মা্ড ভক্ষণ করিবেক না। এই একটি বিধি অর্থাৎ উপদেশাত্মক 
বাক্য । পাঁছে কেহ এই উপদেশ উল্লজ্ঘন করিয়া অকুশলী হয়ঃ 
টা নিন্দার্থবাদ সংলগ্র করিয়। দিলেন 
পত্তিথিতে কুম্মাগড ভঙ্গ করি- 
স্ততঃ কিত সিদ্ধান্তের অনুসারে 
ট কেরল প্রতিপত্তিথিতে লোক- 
১ ,০৯ ৬ম।ও ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার চেষ্টী করতেছে মাত্র। 
কুম্মাগু-ভোক্তায় অর্থ বিনাশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে নাঁ। 
ফলতঃ উক্ত উপদেশ বাক্যের মর্ম এই যে, প্রপ্তিপত্তিথিতে কুম্নাও 
ভক্ষণ করিলে বাস্তবিক,কোঁন অপকার না হউক, ভক্ষণ না করিলে 
শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকাঁব না কোন প্রকার উপকার 
আছে। 
প্রভুর আজ্ত। বাকোর উপর ভক্ত-পুরুষের অচলা ভক্তি ও 
বিশ্বাস থাকায় তাহারা যেমন প্রভুবাক্য সকল শিরোধার্ধ্য করতঃ বহন 
করে-_-সেইরূপ, শান্ত্রভক্ত ব্যক্তিরা যেন উক্ত কথার উপর ভক্তি ও 
বিশ্বাস নিহিত করিয়া! কুম্াঞ্জভোঁজনে নিবৃত্ত থাকিলেন, কিন্তু যাীয়। 


9৩ 


১৫৯ লক পর্ি  ৯০৪৯৬ 


রা সাধাদশ্রন |, [শাস্ত্রের সত্যোক্ার 


শান্তের ডৃক্ষ নহেন, অনুগত নহেন, ভীহার! কেন নিবৃত্ত থাঁকিরেন? 
বরং তাহারা শ্রই বলিয়া শাস্ত্রকে অনুযোগ করিবেন যে, * শস্ত্ 
উক্ত তিথিতে কুম্মা্ড ভক্ষণাঁভক্ষণের দোষ গুণ অবগত আছেন কি 
না সন্দেহ ?-ধদি থাকেন, গোপন করিবার প্রয়োঙ্গন কি? 
তোমরা স্বচ্ছন্দ কুমড়া খাও-_খাহংলে কি হইবে? কিছুই হইবে 
ন1--উহা কেবল বোকা ভূলান কথ৷ মাত্র *। 

পরভাবী অশ্রদ্ধানু তর্দাস তণ্তশোণিত ভবিষ্যৎ-পুরুষেরা যে 
শান্তীকে এই বলিবা তিবস্কার করিবে_ শাস্ত্র তাহা বুঝিতে পারিয়। 
ছিলেন । কারণ, এ রূপ অনুমোগ বাক্য লক্ষ্য করিয়! নান। শান্তের 
নানা স্থানে কটাক্ষ-ক্ষেপ দৃষ্ট হ স্প্খান্দার পহিত শরী- 
রের, মনে, জ্ঞানের, ধন্মের যে 
করিতে হইলে শতন্্ব একটি গ 
এ পুস্তকেব উদ্দেশ্য নহে। স্ত 
বর্গ ্ষম] করিবেন । *: 

তিষ্ঠতু। লোক মধ্যে এই এক স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে “ভাঁল 
লোকে যাহা উপগেশ করে__তাহার কোন ভাল ফল আছে। আর 
যাহা নিষেধ করে, তাহাব কোন মন্দ ফল আছে”। এই লৌকিক 
সিদ্ধান্তের অন্ুদারেই বৈদিক বাক্যেব সিদ্ধান্ত হয় সাধু মন্তুষ্যেরা' যেমন 
লোককে সৎকার্ধ্যে প্রবৃভ কবিবার নিমিত্ত নানাবিধ ফলের উল্লেখ, 


| স্পাাপপক্প 











* পূর্র্বকালেব ছুই একটি বিধি নিষেধের মর্ন এক্ষণকাব বেজ্ঞানিক পণ্ডিতের! 
ফ্ল্পনা দ্বারা বাহির করিতেছেন । ১৭৯৪ । ৯৫ শকেব তত্ববোধনীপত্রিকায় “আর্য 


খববিদিগের তাডিত্‌ বিষয়কজ্জান” শীর্ষক প্রস্তাবে কতক গুলি ভাব প্রকাশিত 
হইয়াছে এবং অন্যানা সময়ে অন্যান্য প্রকার শাস্ত্রীয় মন্দ অনেক প্রকটিত হই" 


সে এবং এখবও হইতেছে। 


গুাী। ) নাটীর্পন | ৯৫ 

ঘট্রীয় অধ্যান, আধ্যায়িকার রচনা, ৃষ্ঠাস্তস্থললের উত্তাবন করেন ; 

শান্তরও ঠিক্‌ সেই রূপ করেন। তন্মধ্যে উপদেশীত্বক অংশই যেমন 

লোক-ধাক্যের সাঁরঃ সেই রূপ শান্জ-বাক্যেরও সার উপদেশ । 

বাক্যঃরাশির মধ্যে উপদেষ্টব্য অংশের পোষকতাকারী ঘটনা ব! 

'আখ্যাধিকাত্মক বাক্যান্তর গলি যেমন কদাচিহ সত্যও হয়, করদীচিৎ 

মিথ্যাও হয়, বেদ-বাক্যেরও ঠিক সেই ন্বপ হয়। এই বিবেচনাক 

খবিরা, উপদেশীত্মক শাস্ত্র ভাগের উত্তেজক ঘটনাখ্যাঁন, ইতিহাস 

বর্ণন, বা বস্তশক্তি কখন বূপ আর্থবাদিক অংশ সকলকে ত্রিধ। 

[পর্ধ্য নির্ণয় এবং সত্যাসতোর অবধারণ 

পকারের এক প্রকীরেৰ নাম গুণবাদ, 

7 ততীয় প্রকারের নাম ভূতার্থবাদ। ইহ! 

ণে তাহারই মনন প্রকট করা যাইতেছে । 

শুণবাদঃ স্যাৎ্ত যে অর্থবাদে প্রত্যক্ষ" 

€ ঘটনার স-শ্রব দুষ্ট হইবে, তাহার নাম 

'তীয্প অর্থবাদের বর্ণনীয় অক্ষরার্থ অংশ 

রা বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি উৎপা- 

দরে নিমিত্তই ইহার জন্ম স্তর!ং উপদেশ্য বিষয়ের প্রশংসা 
করাই ইহার সত্য । 

অনুবাদ--£ বাদোইবধারিতে” যে অর্থবাদ কেবল বিজ্ঞাত 

বিষয়ৈরই'কথা। বলেঃ তাহার নাম অনুবাদ । এই অনুবাদ-জাতীয় 

অর্থবাদের লক্ষ্যাংশ ও বর্ণনীয় অংশ উভয়ই সত্য । যদিও বিজ্ঞাত 

বিষয়ের উপদেশ'করা নিপ্পয়ৌজন, তথাপি তাহার কোন স্বতন্ত্র কল 

আছে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ €থানে যেখানে তাদৃশ বর্ণনা ঝ। উপ- 


ঠ 


৯৬ সাঙ্যদর্শন । [শান্ত্রের সত্যোদ্ধার 


দেশ আছে, সেই সেই স্থানে অবশ্য কোন প্রক।র স্বতন্ত্র অপরিজ্ঞাত 
বিষয়ের উপদেশ আছে বুঝিতে হইবে। 

ভূতার্থবাদ-- “ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাৎ" যে অর্থবাদে প্রত্যক্ষ বা 
যুক্তি বিরুদ্ধ কথা নাই, বিজ্ঞাত বিষয়েরও প্রতিপাদন নাই, ঈদৃশ 
অর্থবাদের নাম ভূতার্থবাদ | এই ভূতার্থবাদ-জাতীয় অর্থবাদুকে অসত্য 
বিবেচন! কর! মুঢ় বুদ্ধির কার্ধ্য। 

এইরূপ শাস্ত্র বাক্যেব বা লোক-বাক্যের বিবিধ গতি, শাস্ত্রের 
দ্বানে স্থানে প্রদরশশিত হইগাছে। বাক্যের সহিত অর্থের, অর্থের 
সহিত বাক্যের ও উভদ্নের সহিত মানব মূ 
কিরপ সন্বন্ধ--বাক্যের শক্তি মন্রয্যের মনে 
পারে--তাহাও বর্ণিত হইয়াস্থে। সে সকল 
অসাধ্য । ফল, এতদপেক্ষাও সুক্ষ গতি অবৎ 
বেদ বাক্যের তাতপধ্যাবধারণ করিতেন । 
লাভ হইত) তাহাকে অব্যভিচাঁধী মনে করিয়া 
এবং অন্যকেও উপদেশ দিতেন, কদাঁচ তদ্বির 

বেদেব মধ্যে যেসকল ক্ষুদ্র বা বৃহত্খ « ০১ কাস 
বলেন যে, ছয় প্রকার উপায় দ্বারা ততীবতের তাৎপর্য উদঘাঁটিত হয়। 
যথা-_-উপক্রম ও উপসংহারের একরূপ্য (১)? অভ্যান [পুনঃ পুনঃ 
উদ্লেখ] (২),উপক্রান্ত [যাহাপ্রস্তাব আরন্তের ভিত্তি) পদার্থের অপূর্ধ্বতা 
অর্থাৎ অজ্ঞাততা [ অন্যপ্রকারে যাহা জানা যায় নাই ] (৩৯ উপ- 
ক্রান্তের সহিত ফল সম্বন্ধ (৪/, উপক্রান্ত পদার্থে রুচি জনক অর্থব দ 
(৫), তর্ক দ্বারা! উপক্রান্ত পদার্থের সংশোধন (৬)। যে পদার্থ 
রাইন প্রস্তাবের আরম্ভ হইয়াছে, সমাপ্তি কালেও যদি সেই বস্ধর 


গ্রগালী। ] সাঙ্যদর্শন। ৯ 


উল্লেখ থাকে, প্রস্তাবের মধো মধ্যে বদি “সই পদ্তার্থের অনুবাদ হইয়া, 
থাঁকে, বারংবার উন্লিখ্যমান সেই পদার্থ যদি ফল-প্রদ বলিয়া] বণিত 
হয়,-এবং অর্থবাঁদ-বাক্য গুলি যদি তাহাকেই .লক্ষ্য করিয়া গ্রবৃন্ত 
হইয়াছে এরূপ বৌধ হয়, তর্কদ্বাবা দেই পদার্থই সংস্কৃত হইয়া 
নিদ্ধান্ত হইতেছে ষণি এরূপ প্রতীত্তি হয়,-তাঁহ। হইলে সেই পদা- 
তের উপদেশ করাই মেই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বা ত২্পধ্য বিবেচনা 
করিতে হইবে । 
ছিন্ন অনেকানেক বাঁক-ভঙ্গি- 
পা যাষ। স্মৃতি গ পুবা- 
“ইয়াছে । বেদের মধ্যে ঘেঘন 
বাণেব মধোও ঠিক্‌ সেইৰপ 
ক আমরা উপেম্স। করি, কিন্ত 
[খিরাও বেদকে অবজ্ঞা কৰি 
লম্বন কবিয়া তাহাব যাথার্থ্য 
সত্যাৎশের পবিহার করিতেন। 
অনদত্য(শকে একেবারে হেয় জ্ঞান না করিয়া তাহ। সত্যাপ্শের উপ- 
কারক মনে করিতেন। খর! যেমন বেদ বাক্যের তাৎপর্যয-গ্রহের 
নিমিত্ত ব্যাকুল, শুদ্ধাবান্‌ ও বিচারনিপুণ হইয়(ছিলেন, আমব্বাও 
যদি সেই ব্ূপ হইতাম, উপেক্ষান্তিকা বুদ্ধি যদ আমাদের প্রবল। ন! 
হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, আমরাও পুরাণ(দির প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ 
হইতাম 


পক 





শা পপ পপি পাপ 





পপ -পশীপিশিট পপপিপশীগাশপপলিাপপিশিশাপিপিপগ 
৮ শশা 


* “ভদনালীন্ ভাবানন্যান্নীওদুঙ্ঘলা দন । ম্মপ্রন্বীননন্ী শব নিস্ 
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৪ সাধ্্যদর্শন । [ শাস্ত্রের সত্যোগ্থাক্গ 


পপুরাণ” এই শব বৈদিক শব । অতএব) ব্যাস ব1 তহুত্তর- 
কালিক পণ্ডিতগণ হইতেই যে পুবাণের প্রথমোৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ 
নিদ্ধান্ত মনে রাখা অকর্তব্য। ভঙ্গিবিশেষের ত্রাক্ষণান্ক বেদ তা- 
গকে পুরাণ বলে। আধুনিক পুরাণ সকল তাহা রই অনুকরণ মাত্র ॥ 
কর্তব্য কর্তব্য রূপ বেদা:থর স্মবণাত্মক খষি বিরচিত গ্রন্থের নাম স্বৃতি 
[বেদের অর্থ ম্মরণ র.খিযা যাহ| রচিত ) আব বৈদিক পুরাণের গদ্ধ- 
তিতে, লৌকিক ও বৈদিক উভববিধ ঘটনাবলী শ্রকাখক খষি বির" 
চিত গ্রন্থের নাম পুবাণ। * 

সম্প্রতি ওপদেশিক জ্ঞানের 
অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। 
অত্যাগত বুদ্ধির শেষ করা গেল । 

আধ্যশাস্ত্রের মতে, খিশেষ 
নিচয়ের মধ্যে আপ্ত বাক্য. স্বতঃ 
সেইরূপ স্বতঃপ্রমাণ ; অর্থ[ৎ উহ 
করিতে হয় না। এই প্রমাণ পি 
কালেই জাছে। বাক্যের আপ্ততা। সন্বন্ধে যে কিছু মত আছে--৩৭- 


% ্াধানীবিদাঘন্্ঘাধাবি ন্ক্মাল্‌ বাঘা লাহাঙৃঘী” [ খগ্দ 
ভাধ্য ধৃত। শ্রুতি ] অনানব প্রাচীন ঘটনাবলীর বিববণাস্মক বেদ ভাগের নাম 
ইতিহাস--জগতের বা জগতীস্থ বপ্ত জাতেব পূর্ববাবস্থা! বর্ণনাত্মক বেদ ভাগের 
নাম পুরাণ--যাগ যজ্ঞাদি ঘটিত কত্তব্যাকওব্যের পদ্ধতি দোষ গুণ নিণয়াত্মক 
বেদ ভাগের নাম কল্প-_প্রণংসা শুচক গানোপযোশী বেদ ভাগের নাম গাথা 
মনুষ্য বৃত্তান্ত প্রাতপাদক বেদাংণের নাম নারাশংসী। এইরপঃবেদের মধ্যেই 
সমস্ত আছে। আধুনিক পুরাণাদির রচনাপদ্ধতি ও নামকরণ, উক্ত বৈদিক 

*পুরাপাদির অন্গুসারেই হইয়াছে । তবে কি না আধুনিক পুরাণ সমুদায়ে বৈদিক 
পুরাণ অপেক্ষা সমধিক বর্ণন। ও ভ্রুকুটি ভঙ্গী ঝিজ্ঞর গরিমাণে আছে। 





৭৮৮৮ এপি 
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সমন্ত-পূর্ধবেই বল! হইয়াছে । ফল, সকল মতেই বেদ বাকের আ- 
গুতা স্বীকার আছে! বাক্য-বিচারের যে প্রকার রীতি-পদ্ধতি প্রদর্শন 
করা হইল, তদনথসাবে বিচারিত বেদ-বাক্য যে জ্ঞান প্রসব করিবে, 
সেই জ্ঞান অন্রান্ত অর্থাৎ ষথার্থ জ্ঞান । লৌকিক বাক্যেও বিচার সং- 
যোগ করার আবশ্যকতা আছে। তাহা? পুর্বে বল! হইয়াছে । 
তদছুপারে বিচারিত-লৌকিক বাকাও যথার্থ জ্ঞানের জনক। তবে 
প্রভেদ এই যে, লৌকিক বাক্য কেবল এ্রহির ব্যবহারের যোগ্য 
পদার্থের গ্রতিপাদন করে, আব বৈদিক বাক্য সকল দৃশ্যাদৃশ্য ও 
এঁহিক পাবত্রিক উভয বিধ পদার্থেরই প্রতিপাদন কবে, কিন্তু বেদ- 

কুশলের দিগেই সমধিক পক্ষপাত 


দর শ্রবণ, কাধ্যব দর্শন, ব্যবহার 
তে কবিতে মনুষা, শব্দ-রাশির 
1বা১এ শ।০ অ৭ম৩ ৬ঙতে পাবে) শবে যে অর্থ প্রতায়ক বিচিত্র 
শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহার পরিচয় পাওয়াব নামব্যৎপন্তি *। এই 


+/ভ্ছুন্ন্পব্য হাগ্রমলীলি:” “লিলি; লব্ন্নঘিত্তি:” [ কাপিল কুত্র]ু 
বাৎগছ্ি [সংস্কাববিশেষ] জন্মান একটি জ্ঞান-সামানোব এবং কোন কোন বিশেষ 
জানের কারণ । এমন জ্ঞান অনেক আছে, ঘাহ। ইন্দিয, যুক্তি, ব! উপদেশ দ্বায়। 
অন্মেনা। কেবল বাৰহারাধীন উৎপন্ন হইয়া দঢ সতস্বার আবদ্ধ হয়। এই 
ব্যবহারধীন সমুৎপন্ন জ্ঞানে কতকগুলি এন্টিয়ক জ্ঞানের মধ্যে, কতকগুলি 
যৌক্তিক জ্ঞানের মধ্যে, কতকগুলি বা উপর্দেশিক জ্ঞানের মধ প্রবিষ্ট হইয়া 
আছে। সেগুলিকে আমর! ভিন্ন বলিয়। উপলব্ধি করিতে পাবি না । যথা 
এন্রিয়ক-জ্ঞানের মধ্যে দুরত্বাদি জ্ঞান | এই দুরত্ব জ্ঞানটি কোন প্রমাণ নিষ্পন্ত 
নহে। উহা ব্যবহাঁব-সমুৎপন্ন 1 বাবহার সমুৎপন্ন হইলেও আমর! উহাকে স্বতস্তঞ 
বলির! জানি না,উক্দ্িয়ক বলিয়াই বিবেচনা কবি। দুরত্ব, উচ্চৈস্ত,, নীচত্ব, এসকল 





শাা্রপা। 





সপ . শাধ্যদর্শন | [শান্তের সত্যোদ্ধা 
'বুৎপত্তিমান্‌ পুরুষই বিচারের অধিকারী । ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিক্গা। 
কর্ণাপাটব প্রভৃতি জৈবিক দোষ রহিত কথিতিধ অধিকরি-ব্যক্তি 
বিচার পুর্র্বক যাহা বলেন, তাহ] সত্য। এতডিসব সাংখ্যমতে বিচাঁ 
বিত বেদ বাঁকা এবং যোগি-পুরুষের * বাকাও সত্য সুতরাং তৎনমুখ 
জ্ঞানও সত্য। এতাদৃশ সত্য বাকের নাম উপদেশ, আর তজ্জন্য 
জ্ঞানের নাম ওপদেশিক জ্ঞান । 
এতাদুশ ওপদেশিক জ্ঞান সর্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তির কারণ: 
এবং এতাদুশ উপদেশ ভ্রম প্রমাদ, অজ্ঞান, সংশয়, সর্বপ্রকার দোষ 
নিবৃত্তির হেতু । ্‌ 
শিশুকাল হইতে জ্ঞান সঞ্চ: 


চক্ষুঃ কি অনাকোন উন্দিয় গাভা নভে, 
তথাপি আমরা বিবেচনা করি যে “এতদ 
ফলত?) ই সকলজ্ঞান আমাদের ক্রমশ; 
দু সংস্কারে আবদ্ধ হইয়। গিয়ীছে। উহা বাবহারাঁধান জন্মে বলিয়া, অপ্রাপ্ত 
বাবহার বালকদিগের “এত দূর" 'এত উচ্চ? জ্ঞান থাকা! দৃষ্ট হয় না। এই রপ। 
সঙ্কেতাদি বাবহার সমুখ জ্ঞানও পৌক্তিক জ্ঞানের মধ্যে এবং এ শব্দের এই শক্তি, 
এইরূপ বলিলে রই কূপ বুর্কিতে হইবে, ইতাদি জ্ঞান ওুপদেশিক জ্ঞানের মধ্যে 
নিবিষ্ট আছে! কপিল বলেন, আপ্তোপদেশ, বুদ্ধ পরস্পরীয় বস্তুর ব্যবহার ও 
. জ্ঞাত-শক্ষের লামানাধিকরণ্য, এই তিনটি মাত্র শব্দার্থ জ্ঞানের কারণ। তত্তিন্ন 
চতুর্থ কারণ নাই । এ সকলের অনেক বিস্তাৰ আছে, কিন্ত সে সকল বলিতে 
গেলে অনেক বাহুল্য হইয়! উঠে বলিয়! ক্াস্ত থাক গেল । মা 
* সাঙ্থা-পীতঞ্জলাদি শাস্ত্রের মত এই যে, ষোগাভ্যাস করিতে করিতে মনু 
যোর এক প্রকারদামর্থায উৎপন্ন হয়। শ্তদ্বলে তাহার! ত্রিকালদর্শা ও 
 বথাভৃত অর্থের জ্ঞাত হন। যোগাভ্যান দ্বারা £আস্তঃকরণের রজ স্তম অংশ ; 
অর্থাৎ জড়তা, অপ্রকাঁশ ও বিক্ষেপ প্রভৃতির কারণীতূত পদার্থ সকল অবিসভৃত 
হয় এবং তদ্ধবলে অন্তঃকরণ প্রকাশময় হইয়া উঠে হুতরাং ভাহাদিগের নিকট 
কোন বস্তই আবৃত থাকিতে পারে না। ১ 


গণালী 11 সাঙ্খাদর্শন | ১০১ 


ধ্যতে জ্ঞান বৃদ্ধ হইবার আশা করি-তাহাঞ্ উপদেশের বাঁ আপ্তু 
বাক্যের মহিম1। যদি চক্ষুঃ, কর্ণ,নাঁসিকা প্রভৃতি সমস্ত ইন্জিয় বর্তমান 
থাকে, আর একমাত্র বাক-ব্যবহারের অভাব হম; যদি জগতের 
কোন লোক কিছুমাত্র ন! শুনে, না বলেঃ তাহা! হইলে আমরা চক্ষু 
থাকিতে অন্ধ, ইন্দ্র গকিতেও নিরিন্দিষ প্রায় হইয়া যাই সন্দেহ 
নাই। অধিক কি, বাক্য-ব্যবহার না থ'কিলে আমাদের কোন জ্ঞানই 
সধশারিত ও পরিদ্কত হইত না। যদি সদ্য-প্রহ্ছুত বালককে বিজন 
অরণো রাখা যায় তাহা হইলে তাহার যেরূপ জ্ঞান সঞ্চয় হয়-- 
তাহা পাঠকগণ ভাবিয়। দেখন | ইহ সংসানে যদি সকল মন্গবাই যুগপৎ, 

75... সিন নটি 7৮ সস সংদারের দশা কি হয় তাহাঁও 


।ই বাঁকা শুনে নাই--কীদুশ বস্তর- 

-ঈদুশ অগৃগীত-শ্দার্থ-সঙ্গতিক 
পুরুযের চক্ষুর ডপর অথ এ।,খগ। ।পলেও যতক্ষণ না কোন বিশ্বস্ত 
পুরুষ বলিবে যে "এই অশ্ব'--ততক্ষণ তাহার অশ্ব জানা হইবে না। 
পুর্ধে যদি লিপি বা বিশ্বগুবাক্যের দ্বারা অশ্বের লক্ষণ জানা থাকে-- 
তবে তাহা না বপ্পিলেও কথঞ্চিত চলিতে পারে । অতএব, পদ্দার্থ 
চিনিবার প্রধান উপায় বাক্য, বিশেবতঃ বিশ্বস্ত পুরুষের বাঁক্য,। 
সাংখ্যদিগের প্রকৃতি পুরুষের ধিবেক জ্ঞান, বৈদান্তিক দিগের 
্রহ্মজ্জান, সমস্তই আপ্ত-বাক্যের উপর নির্ভর করে দেখিয়া খধির! 








০০০ ০ পপ 


পাপসপ্ক। পাপী পাপ-বাি১এ০৯৮ লন শাদা শশা 


+ “অ্বতা ভে-নী-দিক্তর্ঘাি রমনা ভক্তনিজব্য জ্ঘ বাহিনিঞ 
বান্ছানহাংক্সালত্বন্‌ ল ন্ল ভীল নিঅধীজল$দি বী-দিজ্ভ নী-নৃলুন্বা $লুন্তন্ী;”। 
[ মহাবাকা বিচার ]1 


১৪ 


১*২ সাঙ্যদর্শন। [ সৎকার্ধ্যবাঁদ । ] 


বাক্যকে চক্ষু অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ মনে করিতেন । এই জন্যই 
ধিদের নিকট বাক্যের অত সম্মীন। আপ্তবাঁক্যে যে অখও প্রামাণ্য 
আছে এবং সেই অখগুপ্রামাণ্যযুক্ত আপ্ত বাক্য কি না বেদ ;-এই 
বেদবাক্য এবং বেদার্থ মনন-শীল বোগি-পুক্ষদিগের বাক্য খষিদিগের 
নিকট অতি মান্য । তাহাদের মতে বাক্য, কি ইহ লৌকিক কি পার- 
লৌকিক, কি তাত্বিক কি পারমার্থিক,--সর্ববিধ পদার্থেরই প্রকাশক । 

এত দুরে পরীক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবটি সমাপ্ত করা হইল । এক্ষণে ॥ 
পরীক্ষিতব্য বিষয়ের নিয়ে প্রবৃস্ত হওয়া যাইবে । 





স্‌ 
“লাতন্ভভুং 


ক্ষেপে প্রমাণ পরীক্ষা 
প্রমেয় [প্রমাণের বিষয়] 15111 ৩ ২৮১ আসত ১০৩ 


* ॥আন্তীতি প্রভাতিবষয়ং সং যাহা আছে বলিয়। জান হয়, তাহারই নীম 
সৎ (আছে এই জ্ঞান প্রন জ্ঞান হওয়া আবশ্যক ) সৎ ও সত্য একই কথা। 
সদ্বিপরীতের নাম অসৎ বাঁ অসত্য । যাহার রূপ নাই,আখ্যা নাই, বে স্বন্নংও 
নাই, তাভাঁক নাম অভীব বা অসত্য । যথা--নবশূৃঙ্গ, শশবিষাণ, বন্ধ্যা পুজ্ 
ইত্যাদি । 

1 পুর্বে তিনটি মাত্র প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে । যদিও মতবিশেষে 
অধিক প্রমাণের কথা উল্লেখ আছে, তথাপি তাহ! উল্লেখ মাত্র । সাংখ্য মতে 
“নান্ুনং নাতিরিক্ম» তিনেব অতিরিক্ত প্রমাণ নাই, ন্যুনও নাই । অলৌকিক 
আর (বিজ্ঞান বা যোগি-প্রত্যক্ষ যদিও প্রমাণাস্তবের ন্যায় অসাধারণ ফল প্রসর্ব 
করে, তথাপি তাহা! কথিত প্রমাণত্রয় হইতে ভিন্ন নহে । যোগীরা যোগ বলে, 
বিদেশীয়েরা মন্ত্র বলে; অতি দৃরস্থ বস্তকেও নিকটস্তের ন্যায় লক্ষ্য করেপ-- 
পরমাণু ব1 তভুন্য-ুঙ্ছ বন্তকেও স্বুলবৎ প্রস্ভক্ষ করেনঃ এ বথা শুনা যায় 





কারিনা । ] সাঙ্যদর্শন। | হু 


বক্তব্য । পরন্ত এই সতকার্্যবাদ অংশ প্রমেয়-মঞ্র্যু পরিগণিত হইলেও, 
(যুক্তি-্রেণীর মধ্যে সত্িবিষ্ট থাকায় ইহাকে প্রমেয় পরীক্ষার পূর্বে 
অবতাধ্রিত কর! গেল; কেন না, ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রের প্রমেয় পরী- 
ক্ষার ভিত্তি। 

সাংখ্য মতে তান্বিক-গ্রমেয় [. প্রমাণের বিষয়ীভূত মুল তত্ব] 
পঞ্চবিশতির অতিরিক্ত নহে । যদ্যপি পশু, পক্ষী, মনুঘা,-চন্্র 
ূরষ্য, গ্রহঃ নক্ষত্র, তারকা, ঘটঃ পট, গহ, কুড্ প্রভিতি সমস্ত 
পদা্থই প্রমেয় ; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আত্মা প্রন্ভতি যে কিছু 





পপি বী জপ পাপা পিপলস (শি ীশিশাল পপি পিশিতিশীশিশাশীপীশেশিিিসপশাশিস্পীাএপা শাপাাাসাপোপািাশি? শশা শািিসটিপাসাশাাটািশীশতিপলীাছি ৯ 


ভুভ যে যোগ ও বন্ধ, ইহার! স্বয়ং 
1 অনুগত হইলে উহা সেই দেই 
'দয় সংযুক্ত হইলে সেই সেই ইন্দ্রি- 
নই সাধক বাবাধক তয় না। এই 
“্রিক্ছদরাহব্বালান্যান্‌ জান্তা 
হালা ব্বহুপ।পত্ঘ১ন।এঞাল। ০) ২৬৩৭৬ অন।ব্তব্যাহিন্দিম্জ হথুল্লাদ- 
নাহুনক্যঙ্জাকিলিজ্্ জল্ন]ল্” [মীগাংসা কম্ুমাপ্রলি]। 
অপিচঃ যোগ ও যন্, এতদুভয়েন মধ্যেত অপর এক প্রন্ভেদ বৃন্তমান আছে । 
যঙ্ব কেবল বাঁহোক্্িয়ের শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু খোগ অন্তরিতিয়েরগ শক্তি বৃদ্ধি 
করে। যন্ত্র, সুঙ্গ্ন স্তর শরীরে ক্সলত্ ভ্রম না জন্মাইয়। ঠিক, আকারটিকে চক্ষ 
গৌর করিতে পাঁরে না, দুস্থ বস্তকে নিকটক্তের ন্যায় ভ্রম না জন্মাইফা প্রভাক্ষে 
উপনীত করিতে পাঁরে না, কিন্তু যোগ তাভা পারে। [যোগের ঈ. জপ শক্তি 
আছে কি নাঃ ঠিক্‌বলা খায় না| তবে বুদ্ধা/রোহ করিবার মিমিত যে কিছু 
যুক্তি আছে, তাহা যোগ দর্শন লিখিবার কালে বক্তব্য |] 
আর এক কথা । ভারত যুদ্ধের সময় বাসদের অগ্রয়কে এক দিবা চক্ষুঃ 
' প্রদ্দান করিয়া যাঁন। লিখিত আছে, সঞ্জয় তদ্দার! দুরস্থ যুদ্ধকাণ্ড নিকটস্তথের 
স্যায় অবলোকন করিয় তদন্ত ধুতরা গোঢর করিতেন এনিকটস্থের ূ 
মায়” এই লিখন ভঙ্গি ঘারা বোধ হয় যে এ দিবা চক্ষুঃ কোন প্রকার যন্ত্রজাতীয় 
হইবে । চন ম। যখন দিব্যচক্ষুরঞ্জাগান্তর। তখন অসম্ভবই বাষ্জুকি ? 


১৪% সাঁঙ্্যদর্শন | [ সৎকাধ্যবাদ 1] 


আস্তর-পদার্থ তাহাঞ্জ প্রমেষ ১ তথাপি, তাহা প্রমের হইলেও 
তাত্তিক প্রমেয় নহে । উন ব্যবহাবিক প্রমেয় ক্। 

তাত্তিক গ্রমেয় কি? যাহা তত্ব অর্থাৎ কোন মৌলিক-পদার্থ 
বলিয়া প্রমা জ্ঞানের বিষর হয়, তাহাই তাস্তিক প্রমেয়। এক 
মত্তিকাবিকারকে ঘট,শরাব এবং উদঞ্চন প্রভৃতি নান! নামে ব্যবহার 
করিলেও, ব্যবহার নিষ্পাদনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া গণনা 
করিলেও) তাঁহ1 ধেমন মুত্তিক1 হইতে তন্বীস্তর নহে, তেষনি আত্তর 
ও বাহ্য-পদার্থের ব্যবহার দশার অসংখ্যতা কল্পনা করিলেও সে 
সমস্তের তন্ব' বাস্তবিক অসংখা নাহ | পদার্থ নকল ব্যবহার কাঁলে 
একবিধ; কিন্ত তাহার তন্্ " 

কাহাবেো মতে জগতে 
মতে প্রকৃতি আর পুরুষ; আ 
বিধ। যতই কেন মত থাক * ১), 
মতেই নাই। ব্যবহার-ভাবের কাল্লনিকতা আর মূলের তাত্বিকতা 
সকল মতেই আছে । ব্যবহারিক পদার্থের অসত্যভাব দেখাইবাঁর 
নিমিত্ত ছাঁন্দোগয ষষ্টাধায়ে একটি আখ্যায়িক। কথিত হইয়াছে । 
প্র আখ্যাপ্সিকার স্থল মর্ম এই যে, পপুরাকালে উদ্দীলক নামে 
এক খধি, শ্বেতকেতু নামক আপন পুত্রকে ব্রহ্গক্ঞ করিবার নিমিত্ত 
গুক্ু-সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্বেতকেতু, কিছুকাল পরে 





স্পপ প্পপাশীসপপাপ শি শিপপশাশাটা শশা পপি পাশাপাশি 
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* প্রম! শব্েব অর্থ যথার্থ জ্ঞান । সেই যথার্থ জ্ঞান যে যে বস্তুকে অবগাহন 
করে সেই সেই বস্ত্রই প্রমেঘ। এতাবতা বস্ত,পদার্থ, প্রমেয়এই সমস্ত নাম এক 
ছর্থেই বাবহার হয়। বাবহারিক পরমা এবং ব্যবহারিক প্রমেয়।ব্াবহার কালেই 
উপঘুক্ত কিন্তু তাঙিক প্রম। ও তাঙ্গিক প্রমেয় তত্ব জ্ঞানের উপযুজ্। 


সতকার্ধযবাদ |] সাঙ্ঘাদর্শন | ১৩৫ 


অধাঁয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, উদ্দালক তাহার 
জ্ঞান-পরিমাগ অন্ভবার্থে, তদীয় মুখ জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগি 
লেন। দেখিলেন, শ্বেতকেতুর তত্ব জ্ঞান হয় নই, তদীয় অস্তঃ করণ 
কেবল বিদ্যাভিমানে পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্বেতকেতু তন্বজ্ঞ হুইয়া 
আসে নাই, একটি বিচারম্ল হইয়! আঁসিসাছে। 
উদ্দালক এতদ্শনে ছঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, এখন আর 
ইহাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা । যে ম্নুষোব ভিজ্ঞাসা-বুঙি প্রবল 
নাই, নিজের জ্ঞান শক্তির প্রতি সংশয় নাই) সে মন্্ষ্যকে উপদেশ 
দেওয়া বুথা। অভএব, যদি কোন প্রকারে ইভার নিজ অজ্ঞানসত্ত। 
ভঁশান অজ্ঞান উপদেশ দ্বারা উপ 
উদ্দালক মনে মনে এই ব্নূপ 
»ভ[সা করিলেন “সৌমা, শ্বেত-। 
“বিয়াছ, কিন্ত তুষি এমন কোন। 
পদ্যাথ জানিক়াছ যে বাহ! জানিলে সদন্তই জান? হয় ৮". 
শ্বেতকেতু বলিলেন “পিতঃ ! ইহা কিকধপে সম্ভব হয় ?”-- 
উদ্দালক বলিলেন “একটি মুন্মর বস্তর মূল ভানিলে বেমন 
দমস্ত মৃণ্ময় বস্তই জান। হয়--একটি নথ নিকুপ্তনের | নরুণ] তন্ 
জানিলে যেমন যাবৎ কাঞ্চায়স [তীক্ষলোহ] পদার্থ জান! হয়--একটি 
হিরণ্য-কুগুলের প্রকৃতি জানিলে যেমন যাবৎ শ্টিরণ্র বস্তই জানা, 
হয় ১--তেমনি এই দৃশ্যমান জগতের একমাত্র মূল উপাদান জানিতে 
পারিলে, তৎকাধ্যভূত সমস্ত পদার্থ ই জানা হয় 1” 
উদ্দালকের এবধ্িধ উত্তরে শ্বেতকেতুর কমে নিজ জ্ঞান-শঙ্জিস্ু 
প্রতি সংশয় জন্মিল, জিজ্ঞাসার উদয় হইল, ভুত প্রবল হইল | 


১০৬ সাঙ্ঘযদর্শন। [ সংকার্যাযবাঁদ। ] 


অনন্তর উদ্দালক তর্ক সৃহক্কৃত উপদেশ দ্বাবা তদীয় মনে তত্ব সঞ্চার 
করিলেন। অতএব, ব্যবহার কালে ঘট-শরাবাদির পার্থক্য অনুভূত 
হইলেও তাহা তান্বিক জ্ঞানের নিকট অসভ্য | দবাআাহ্জ্র্া নিজ্জান্ী 
নাগ ব্যান্নকল্তিন ভ্ল্সল্‌” বিকার পদার্থ সকল বাক্য দ্বারাই স্থষ্ট 
'(কল্পিত),নাম সকলের সহ্যতা নাই, যুল পদার্থেরই সত্তা । অতএব 
ঘট, শরাব। উদঞ্চন,- এ দকল নান মাত্র, সুত্তিকীই উহাদের সন্য 

এই অভিপ্রাম কেবল উদ্দালক খধিব নহে, পাঁংখ্যাচার্ধাদিগেরও 
বটে। সখীখাচাধ্যেক বলেন, কাধ্য-কারণভাব দপ ক্ষত্র অবলম্বন 
করিম! জগতের মূল তন্টে উপনীত হও--তাহা হইলে আপনার স্বরূপ 
ও জগতের যথার্থ রূপ অবগত হই 
দুই পদার্থের বিবেক জ্ঞান লাভ 

দাশনিক দিগেব কথা গু 
নহে। অথবা বুঝিতে যেমন, * 
কাঁর বলিলেন “নিম্ন শেণীর কাধ্য কারণ ভাৰ অবলম্বন কবিধ। মূল 
তত্বে উপনীত হও” কিন্য ততদূব গমন কবিবাঁর পরিষ্ক ত পথ কৈ? 
জগতের ভাব, গতিঃসংস্তীন ও কাধ্য কারণ ভাব এমনি বিচিত্র,এমনি 
আশ্চর্য্য যে, নিয্শ্রেণীর কার্য-কাবণভাব স্থির করাও স্ুকঠিন। 
আবার মনুষ্য মনের সহিত এই জগতের এমনি বক্র-সন্বন্ধঃ এমনি 
প্রতার্যয-প্রতারক ভাব যে, একটা সামান্য কার্ধ্য কাবণ ভাব গড়িতে 
গেলেও মত ভেদ উপস্থিত হইয়া সংশয় সাগরে নিমগ্ন করে ও বিমো- 
হিতকরে। কোন অন্থকরণ ধ্বনির [ যেমন টেকীর কচ্কচির ] 
ঘপতি মনোনিবেশ কবিলে, সেই ধ্বনিকে যখন যেন্ধপ কল্পনা কর! 
যায় তখন সেই লুপই বোধ হর। জগ বা আত্মার স্বরূপ নির্ণয় 


[ সতৎকার্য্যবাদ | | সাঙ্যদর্শন | ৯৭৭ 


করিতে প্রবৃত্ত হইলেও ঠিক সেই রূপ হম্ত। না হইবে কেন? 
যখন জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহার ছুইটি একরপ পাওরা 
যায়, তখন অবশাই ওরূপ হইবে প্রজ্ঞা, প্রনোক ব্যক্তিতেই 
বিশ্রান্ত বটে, কিন্ত প্রত্যেক বাক্তিতেই অতান্ত ভিন্ন? অহ্এব, 
ধাহার যেমন গ্রজা, তিনি তদন্তরূপ সিদ্ধান্ত কবিবেন। বন লোকে 
বহু প্রকার সিদ্ধান্ত করিবে, তন্মধো কাহার »সিদ্ধাপ্ত যে ঠিক কে 
বলিতে পারে ?-- 
সাংখ্যকার বলেন, নির্দোষ সংস্কত আল্মাই উই বলিতে পারে। 
যাহা বৈকালিক, (কনম্সিন কালেও যাহার অন্যথা হয ন1) ভর্ক পরি- 
্ষ সতপুরুষের প্রিয়, তাহাই 
করে। সেই সিদ্ধান্তই কল্যাণ- 
ঘটিত কাধা কারণ ডাব সম্বন্ধে 
মত অতৈকালিক,অতকপরি- 
ফূত, সংস্কৃত আত্মার ও সৎপুক্ষের নিকট অপ্রিয় স্থতরাং সে সকল 
মত অনৎ। 
এক মত আছে, “অসতঃ সজ্জানতে” অসহ অর্থাৎ বূপ ও 
আঁখ্যাদি-বিবজিতিব্ূপ কারণ হইতে সৎ [বার্থ বস্তু] পদার্থ জন্ম লাভ 
করে। এই মতের নাম অসতৎকাধ্যবাদ 1৯ 





* উহা ন্যায় সম্মত 1 এতভ্িন্ন নাপ্তিকবিশেষেব মতে অসৎ অর্থাৎ নাম 
বপ আখ্যা বিবঙ্জিত (যাহু। কিছুই নে ) স্বরূপ কারণ ₹ইতে তত্ত,ল্য অর্থাৎ 
যাহা কিছুই নহে এমন এক আশ্চয্য বাদ্য উৎপন্ন হ্য। এমতে জগছৎপত্তির 8 
পূর্বে কিছুই ছিল ন।, এখনও না, ভবিষ্যতেও নাঁ। ইহার মতে ঈশ্বর নাই 
পরকালও নাই 
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আর এক মত আছে, “একস্য লতো। বিবর্ত কাধ্যজাতং ন 
বন্ধ সং" এক সদ্বস্ত হইতে এই দৃশ্যনান কাব্য সমু5 আগ্মলাভ 
কবিধাছে স্থতরাঁং এ সমস্ত অসৎ অর্থাৎ ভ্রমোত্পন্্র ও ভ্রঘমব। এই 
মতের নাম বিবর্বদ । 

অন্য এক মত আছে “সভোইসজ্জায়তে” পরমাণু গ্রস্থৃতি সৎ 
পদার্থ হইতে অসৎ অর্থাৎ যাহা উৎপত্তির পুর্বে ছিল না, তাহা দ্বণু 
কাদি ভ্রমে উত্পন্ন হব । এই মতের নাম অভাবোৎপত্তি বাদ । 

অপর এক মত এই যে “দতঃ সঙ্জায়ত-এব" দ্বস্ত্র হইতে নস্তই 
উৎপন্ন হয়, অর্থাত যাঁহ। উৎপন্ন 
থাকে। এই মনের নাম সঙ্ক 
মতের পক্ষপাতী । মহর্ষিক' 
পূর্ব মত গুলি সদোষ, »অন্যথ 
অপ্রিষ; স্ৃতরাং উহ অসৎ ও অশ্র।হ)) 1৩ অহ স৩৮। ১৯:15 
পূর্বেও কাঁধ্য থাকে] উহাব বিপবীত, সাধু ও কন্যাণ-কামী পুরুষের 
গ্রাহ্যা। আমরাও সাংখ্যপক্ষপাতী সুতরাং এই মতই বিবৃত করা 
যাইতেছে 

যদি বল, কার্ধ্য যে উৎপত্তি হুইখার পূর্বেও ছিল--কোথায় 
ছিল ?-_ইহাঁর উত্তর এই যে, তাহা! কারণ দ্রব্যে লুক্কায়িত ছিল। 
ইহাতে যুক্তি কি ?--অভিনব উৎপত্তিপক্ষে বিপ্রতিপত্ভিই বাঁ কি?-_ 

অভিনব উৎপত্তি পক্ষে বিপ্রতিপত্তি [ব্যাঘাত] এই যে প্রথমতঃ 
সিদ্ধ সাধন অর্থাৎ যাহা থাকে, তাহার আবার উৎপত্তি কি ?--”ছিল 
না হুইল" এমন হইলেই উতপভ্তি বল! যায়। কার্ধ্য যদি চিরকালই 
আছে, তবে অরহার নিমিত্ত যত্ব বা আল্স কেন ?-- 
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আছে। আযাপি বা যত্বের প্রয়োজন অঞ্ছে। লুকাধিত অর্থাৎ 
শত্তিন্ূপে অবস্থিত অব্যক্ত-কাধ্যকে ব্যক্ত কবাই যত্র ও আয়াদের 
ফল; কেননা, অনভিবাক্ত কাধ্য সকল ব্যবহ্াবেব অন্্রপযোগী এব, 
নিক্ষশ। মুপিণ্ডে ঘট শক্তি আছে কিন্তু ঘটেব অশ্িব্যপিশবাতি- 
বেকে তদ্দাবা জলাহবণ বা অন্যবিধ আর্থ ক্রি সম্প্ হইতে পাবে লা, 
স্বতবাং অভিব ক্তিৰ নিমিত্ত তাভাতে বাপাব সযোগ কবিতে হয়। 
উত্পত্তিব পুবে কাধ্যের সন্ভাবৰ থাকিলেও যখন তাভাব অভিব্যক্তি 
হওবাব অপেক্ষা আছে) ভথন আব কাধ্য প্রবৃণ্িব ব্যাঘাত জন্মিবে 
কেন? যত্ব খা আযাসেব বৈফল্যই বা হইবে বেন ?_-কাধোব অনা- 
গভাবস্তা বা কানন বা পাবেব পর্ববাবস্তা অথবা অব্যক্ত অবস্থার নাম 
অন্শর্পও | আব, বঞ্চন নাব্জ। বা ব্যক্তঅবস্থাৰ নাম উৎপত্তি এবং 
আহা নপগ ঝা স্বববিন গ্ুহর্ষিতান হওক হাহ ধ্বস । এভাহজে 
অগ্তথিণ উৎপন্তি পবিনাশ এ জগতে লাই । 

বে কাবণ-দ্রব্নে থে কাধ্য-শক্তিব অভাব আছে, সেই কাবণ-উ্রব্য 
হইতে সেই কাধ্যের উৎপত্তি কদাচ হইবে না । শত সহস্র শিল্পী 
একত্রিত হইলেও নীলকে পীত কবিতে পাবিবেন না । অসংখ্য উপায়, 
৮ কবিয়! চিব কাঁল নিম্পীডন কধিলেও বাঁলুকা হইতে স্নেহ 
নির্গলিত হইবে না, কেন না, পীত বা স্সেছ, নীলে বা বালুকাতে 
*ই । অতএব যে কার্ধয বে উপাদানে লুকায়িত গাকে) শক্তি রূপে 
নিষ্ট্ুঙ্গঘাকে, সেই কার্ধ ইসেউ উপাদান হইতে প্রাছুভূতি হয়, 
কার্ধী;স্টব হয না। যদি তাহ! হইত, তবে সকল বস্তু হইতেই সকল 
বস্ত হইতে পাবিত। যখন তাহা হয না; তখন বিশেষ বিশেষ 
কার্ধা -ঈক্কি বিশেষ বিশে উপাদানে শক্ত [ শি, বপে লুককাধিত ] 
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"মাছে, সন্দেহ নাই । রুপিল এই সংকার্ধ্য রক্ষার নিমিত্ত অনেক 
প্রকার তর্কের উদ্ভীবন করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে সে সকল পরিত্যাগ 
করা গেল *। 

সাংখ্য মতে কার্ধ্য দ্বিবিধ। এক অভিব্যজ্যমান ; অপর উতৎ- 
পদ্যমান। ধাহ্য হইতে তওুল, গো হইতে দুগ্ধ, ইত্যাদি প্রকার 
কার্ধ্য জাতের নাম অভিব্যজামান। বীজ হইতে অক্ক,র, আহার- 
ব্য হইতে শোগিত, ইত্যাদি জাতীয় কার্যেব নাম উত্পদ্যমান 1 
এই দ্বিবিধ কার্ধ্যই শক্তিবপে স্বীয় কারণে অবস্থান করে। উপধুক্ত 
উপায় প্রয়োগ কবিলেই তাহার। স্বীয় স্বীয় বপ ধারণ করিয়া প্রকাশ 
পায়। সেই প্রকাশ পাওয়ার নাম “ 
বা উৎপত্তি । 

কাধ্য-শক্তির জ্ঞান কাহা 
কাহাঁরো বা তংপূর্বেই জন্মে ৷ 


ব্। 





পপ স্পা টি পপ অ+ পর শপ 














* প্লিনিঘনিকীঘাদকম্্” প্লালকুল্নাহী নৃ্ঘক্ানল্‌্” প্তদাহাল পিখ- 
লান্‌” “জ্বল অক্ভা অক্বাগক্মনাল্” “আ্লত্য আকন ব্যান” পল্জাৰ্য্য 
লাঘাত্ব” “লালি ন্মন্ষি লিরন্্লী ন্যন্বন্তাঘা$ল্যনপ্তাব্ী” “লাজ; জাহ্যঘ্জ্বল:” 
এই সকল কাপিন্গ নুত্রের মন লইফা। ইহা লিখিত হইল । ভাব এই ষে 
স্বত্তিকাঘ্ধ যদি ঘটশক্তি না থাঁকিত, তাহা ভইলে কর্দাচ মৃত্তিকী দ্বার। পোক্ে 
ঘট প্রস্তুত কবিতে পাঁবিত ন!। মৃত্তিকীর ঘট জন্মাইবার শক্তি আ; 
বলিয়াই শৃত্তিক ঘট জন্মায় । মৃত্তিকী ঘট জন্মাতে পারে বলিয়াই লেক 
সৃত্তিক্কা মধ্যে ঘট আছে জানে এবং ভন্রিমিত্তই লৌকে তন্মধ্য হ'২ ঘট 
বাহির কবিবার চেষ্টা পায়। এইকপ প্রকৃতিতে যদি জগৎ্-রচনা শর্ত শা 
স্টাকিত--তাছা হইলে কদাচ প্রকৃতি জগৎ রচনা করিণত পাবিত না ৬ প্রন্ক 
তিশ্চে জগৎ-উৎপাঁদিক শক্তি আছে বলিয়াই প্রকৃতি জগৎ জন্মায় । ইন্ডাদ্দি। 
সাকা যে ঈশ্বরের ব (তু লেপ কনিবেন, এই স্থা হইতেই তাহার সৃত্পাত | 


/লতকার্ধ্যবাদ) সাঙ্্যদর্শন | ১১১ 


জড় বৃদ্ধি মন্ুষ্যের, আর পূর্বে জন্মে পরীক্ষকঞ্মনুষ্যের । এই রা 
পরীক্ষক পুরুষেরা কার্ষ্যোন্রতি করিতে পারেন,জড় বুদ্ধির পারেন না 
সাংখ্য মতে কারণও ডুই গ্রকার। এক প্রকাধের নাম লীগ 
কারণ, অন্ত প্রকারের নাম উপাদান কারণ ।* কারণ শন্দের সাধারণ * 
অর্থ এই থে “ঘন বিনা মল্প লত্রনি ননপব্ঞ জ্ান্যাল্‌" অর্থাৎ যদ্দাতিরেকে 
যে আঁঙ্ব-লীভ কবিতে পাবে না, মে হাহা কাবণ। এই লক্ষণ 
'অন্ুপারে সকল বস্তই সকল বস্ত্র কাখণ হইয়া উঠে,--এই জনা 
সাধারণ কারণ কইল স্ ৯তৈ কতক গুলিকে কর্তীকতক গুলিকে 
ন প্রভৃতি নাম দিয়া বিশেষ কবা হয়। 
নি্তা অন্সারে একের নাম নিমিত্ত 
রণ বলা ভয় । এই উপাদান কাবণকে 
লিখা থাকেন। উপাদ্ান-কারণের 
ই খে,জারঘান কাঁপ্োব শবীরে উপা 
নিমিত্ত কাবণটি সদপ থকে না ।, 
নৃত্তিকা এবং নিমিত্ত কাবণ দ',চক্র, 


১০ ধার... কি, এ নীরা রত চি 


* ঈদ কারণ-জ্ঞানে বাত্পন হওয়া কঠিন | কিন কাধা উৎপন্ন হইলে পর 
তাহার কারণ অবধারণ করা ববং সহজ কিত্ঞ উন্িযাৎ কাপ্যার কাবণ তাৰ ধারণ 
করা বর্ড়ু কঠিন । তাহা হুনিপুণ প্রজ্ঞানম্পন্্ বভ্িরাত পান নযুক্তিকুশল 
ধ্যান গা ব্যক্তিবাও পাবেন । 

কাধোর কারণ নির্ণয় কালে অনয় ও বাতিহবক, উভয় পথই এ 
করিতে হনু্রে কোনটি থাকাতে কার্ধাটি জন্বারা-ও হাহ দেখিতে হইবে এবং 
কোনটি না থাকিলেনতাত! হইত না ইকা৪ দেখিতে, হইবে, গ্যাহা না থাকিলে 
হইত ন1” এই অণ্শটি নিকট সম্বন্ধ আন্ুনারে গ্রহণ করিত হই; মচেৎ 
কুদ্তকাঁয়ের শিতামত নাগাকিলে ঘট হইত না বলি শুঘটের প্রতি সেই, 
পিভামহও ফঞ্জরণ হইবে, এফত স্। 


১১৯ সাঙ্খাদর্শন। | সৎকার্ধ্যবাদ ] 


$ 


সলিল ও সুত্র প্রভৃতি *বলয়াদি কার্ষ্যর উপাদান সুবর্ণ, এবং তাহা 
নিমিত কারণ সন্দংশ ও ভদ্তা [পাতা] প্রভৃতি | ঘটরূপ কার্ষ্যের ক 
মুত্তিকারূপ উপাদান সংলগ্ন থাকিবে কিন্তু নিমিত্ত কারণের সংশ্রবত 
থাকিবে না; কেন না) নিমিত্ত কারণ, কার্য জন্মাইয়া দিয়াই কৃতার্থ 
হয় স্বতরাং তাঁহার সহিত আর কার্যের সম্বন্ধ থাকে না। ফল, যে 
দ্রবোর গাত্রে কার্ধয-জন্মে, বা, যে দ্রব্য বিকৃত হইয়া কার্ধ্য জল্মায়। 
তাহাঁরই নাম উপাদান । কারণে যে কাধ্য শন্তি বিলীন হইয়া থাকে) 
সে উপাদান কারণেই থাকে, লিমিন্ত কারণে নে), 

গাঙ্যমতে বর্তমান সমস্ত জগতের উ* 
প্রকৃতিতে অনস্ত ও অপ্রনেয় কার্যাজনন-শকি 
তাহ!ই অভিব্যক্ত হইয়া এই দ্শামাঁন বিচিত্র 
প্রকৃতি কি? কি গ্রকাবে তাহা হইভে বিশ্ব 
ভাহ। প্রমেয কাঝে বিবৃভ হইবে । সুতরাং এ 
সমাপ্ত কর! গেল। 


পবীক্ষাকাও সমাপ্ত । 


